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আমাদের কথা 


তারীথ-ই-শেরশাহী-এর মূল লেখক প্রত্যাত ইতিহাস 
বেস্তা আব্বাস খান শেরওয়ানী। এ গুস্তকটি যোড়ন 
শতকের উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক শেরশাহের 
জীবনালেখ্য । ঘোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহীর উদ্দীন 
মোহাম্মদ বাবর-এর তিরোধানের পর তাঁর পৃ হুমায়ুন 
দিঙ্গীর নিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তীর আমলে হাসান 
খান শুরের পুন্ন ফরীদ খান ওরফে শেরশাহ ধূমকেতুর 
ন্যায় উপমহাদেশের ভাগ্যাকাশে উদিত হন। একজন 
জায়গীরদারের উত্তরসূরি হয়ে তিনি নিজ প্রতিভা ও 
ম্বেধা বলে বলীয়ান হয়ে অন্নকালের মধ্যে দিলীর সন্াট 
পদে বরিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি 
ছিলেন তীক্ষু বুদ্ধিমন্ত'র অধিকারী, গভীর ক্ঞানসম্পন্ন 
এবং দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। আান্স পাঁচ বছরের রাজত্ব 
কালে রাজস্ব সংস্কার, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, সামরিক 
বাহিনীর সংস্কার ও বিচার বিভাগের নিরপেক্ষত্রা প্রতিষ্ঠা 
করে ইতিহাসে স্থায়ী আসনে সমাসীন নায়েছেন। 
তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী জনগণের কল্যাণের চিন্তায় 
ব্রভ্তী। তার পদাংক অনুসরণ করেই পরবতীকালে 
সম্মাট ও সরকারগণ তাঁদের প্রশাসন বাস্তবায়িত করেছেন । 

এ প্রতিভাধর, জনকলযাপকানী, প্রজানুবঞ্জক শাসকের 
তথ্যনির্ভর ইতিহাস তথা জীবন কথা স্থান পেয়েছে 
আলোচ্য পুস্তবটিতে। এটা বাংলায় অনুবাদ বারেছেন 
'জনাব মোহা্মদ আলী চৌধুরী । ইসলামিক ফ/উণ্ডেশন 
বাংলাদেশ পুস্তকটি প্রকাশ করে গাঠকের হাতে তুলে 
দিতে পেরে আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুধরিয়া জ্ঞাপন 
করছে। আল্লাহ্‌ আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন_ 


এটাই মুনাজাত ॥ 
ফরীদ উদ্দীন মাসউদ 


পরিচালক 
তারিখ £ ঢাকা অনুবাদ ও সংকলন 
৩০শে আগঞ্ট ৮৬) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ 


অঙ্গবাদকেত্ কথা 


শহে আল্লাহ্‌, এই বিশাল সায্াজ্যের শাসক বানিয়েছ আমাকে । কিন্ত 
বড় বিলম্বে। সবই তোখার ইচ্ছা, প্রভ্‌”, জীবন সায়াহেদ এ উত্তিছ করে- 
ছিলেন সর্বকালের মুসলিম ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি, স্বহস্তে ব্যাপ্র 
নিধনকারী দুর্জয় বীর, প্রান্ত ট্রাংক রোডের অবিস্যরপীয় নির্মাতা, ভারত 
বর্ষের এককালের ভাগ্য বিধাতা শেরনাহ। 


বস্ততঃ শৌর্ষবীর্য, শাসনাদর্শ, ন্যায়নিষ্ঠা ও অতুলনীয় শহক্রের জনো যে 
কয়জন মুষ্টিমেয় শাসককে নিয়ে মুসলমান জাতি বিশ্বের দরবারে গর্বানুডব 
করতে পারে সিংহপুরুষ শেরশাহ অবিসংবাদিত রূপে তাদের অন্যতম ॥ 


উল্লেখ করা ঢলে যে, শেরশাহ উমাইয়া খলীফ্রা ওলিদ, তুকী' ওসমানী 
খলীফা মহামতি সোলায়মান, খিলব্ী শাসক আলাউদ্দিল খিলজী, মিসরীয় 
মামনুক সুলতান বাইবাস, আয়ুবীয় সুলতান সালাউদ্দিন জংসী এবং 
মোগল সন্ট বাবর, আকবর ও আওরংগজেবের সহিত সম আসনের 
দাবীদার এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নরপতিগণের সমতুল্য! 


সমসামক্িক একজন এতিহাদিক বলেছেন, “শেক্বশাহের শাসন আমলে 
শাস্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতই উদ্মতি ঘটেছে বে, একজন অক্ষম ব্বদ্ধা 
নিভে এক ঝুড়ি হ্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সাম্রাজ্যের সবর ভ্রমণ করতে পারে ।” 


কোন্‌ মহান এবং বজ্র কঠোর আদর্শের বলে বলীয়ান হয়ে মাত চার 
বছরের সংক্ষিপ্ত শাসন আমলে তাঁর পক্ষে এই বিজ্ময়কর সমুদ্ধি ও সাফল্য 
অর্জন সম্ভব হয়েছিল তা জানা এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন । 

আজকের যুগে ঝন্ঝা বিন্ষদ্ধ মুসলিম বাষউট্রসমূহে উ্বান-পতন, স্্রাত্‌- 
ঘাতী রক্তপাত, স্বার্থলোলুপতা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংসৃতিক, অর্থনৈতিক 
অস্থিরতা অর্থাৎ এক দার্ধিক সংকটময় অদ্ধকারাচ্ষ্ন পরিস্থিতি বিরাজমান । 


(আট) 


এই চরম ক্রাস্তিলগ্নে মুসলিম বিশ্বের কর্ণধারদের নিকট শেরশাহের শাসন 
ও জীবনাদর্শ বিশেষভাবে অনুসরণীন্ম। 

“দুষ্টের দমন শিম্টের পালন”-__এ্রই লীতির ভিত্তিতে প্রতিভ্ভিত 
হয়েছিল শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন বিধি পরবর্তীকালে কি বিপুল- 
ভাবে মোগল রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও সাফল্যম্ডিত করেছিল ইতিহাসের 
পাঠিক মান্ত্েরই তা জানা । 

তার সাসারামের নগণ্য ভায়গীরদারী থেকে শুরু করে ধাপে-ধাপে 
'বিচিন্ত্মুখী উ্থান-পতুন ও দুর্বার সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত বর্ষের রাজমুকুউ 
অর্জনের বিপুল ঘটনাবন্ীর জীবন্ত চিত্ত “তারিখ-ই-শেরশাহী” গ্রন্থের 
হন্জে হরে পরিস্ফুট । 

তাই এর ঘটনাবঙ্গী এরতিহাপ্সিক হয়েও রূপকথার মতই চষকপ্রাদ এবং 
উপন্যাসের মতই উপাদেয় । 

মাতৃভাষায় এ দুষ্প্রাপ্য এবং তথাবহল পুস্তকের অনুবাদ বৃহত্তর পাঠক 
সমাজ বিশেষত ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকদের নিকট সঙ্সাদূত হবে 
বলেই আশা রাখি। 


ভমিক। 


এ গ্রন্থ সম্রাট আকবরের নির্দেশক্রথে প্রণীত হয়। গ্রন্থকার এর 
মাঘকরণ করেন “তারিখ-ই-আকবর শাহী” । কিন্তু পরবতী সময়ে 
আহমদ ইয়াদগার লিখিত “তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানী” নামক 
গ্রে একে “তারিখ-ই-শেরশাহী” বলে উল্লেখ করা হয়। সে থেকে গ্রন্থটি 
এই নামেই পরিচিত হয়ে আসছে । শেখ আলী শিরওষ্সানীর পুত্র আব্বাস 
খান শিরওয়়ানী “তারিখ-ই-শেরশাহীর” রচয়িতা । এ গ্রন্থে বখিত কয়েঞ্টি 
বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যাতীত আব্বাস খানের জীবন সম্বন্ধে আর কিছু জালা 
ষায়নি। টুকিটাকি ঘটনা থেকে জানা! যায় যে, গ্রস্থকার বৈবাহিক সুরে 
শেরশাছের পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রস্তর বুদ্ধিতন্তা 
ও শৌর্যবীর্যের বল সিংহাসন বিজয়ী শেরশাহের সংঘাতময় সাফলামণ্িত 
জীবন ও চরিব্রের নানবিধ ঘট্টনা সগ্ধন্ধে অবহিত হওয়ার সুযোগও 
লাভ করেছিলেন । আব্বাস খান উ"দুখহলের সংগে ঘনিষ্ঠ ছিলেন সন্দেহ 
নেই । কিন্তু তিনি নিজে তেঙ্গন কোন পদ-মর্ধাদার অধিকারী ছিলেন 
না। তিনি সম্রাট আকবরের ক্ুপায় পাঁচ শত অস্ারোহীর অধিলায়ক 
ছিলেন। শন্লুদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি সে পদ থেকে অচিরেই 
অপসারিত হন, তাতে এতই মর্মাহত হযে পড়েছিলেন যে, তিনি স্বদেশে 
ফিরে যাওয়ার সংকল্পও করেছিলেন। কিন্তু খান খানান এ জঞ্চটকালে 
তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। গ্রন্থকার ও প্বপুরুষের ইতিহাস 
অবইত হওয়ার পর খান খানান তার জন্য দু'শ টাকার মাংসাহারা মঞ্জুর 
করলেন। কিন্ত অত্যন্রকাল পরে তিনি সে মাসিক বরাদ্দ হতেও বঞ্চিত 
হন। 

্রচ্থটির সাহিত্যিক অবদান তই অফিঞ্চিতকর হোক না কেন, 
সমসামক্সিক যুগের ঘটনাবলী বিরত লেখা হিসেবে এর এঁতিহাসিক 


দেশ) 


তাৎপর্য ও মূল্য অপরিসীম । কেননা, জেখক তৎকালীন প্রর্ত ঘটনাবলী 
অবলোকন করার অপূর্ব সুষোগ লাভ করেছিলেন । গ্রন্থটি ইতিহাস নয়_- 
জীবনী । গ্রন্থটি এমন এক রীতিতে প্রণীত, যার অনুশীলন একমান 
নিপূণ ও শক্তিশালী েখকের পক্ষেই সম্ভব । ঘটনা প্রবাহের অংশ বিশেষ 
বর্দন। করার ক্ষেতে বিভিন্ন চরিক্রের উপস্থাপনা করা হয়েছে। ঠিক যেন 
বর্ণনাকারী প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাবলী পর্থবেক্ষণ করে তার উপর মতামত 
ব্যক্ত করেছেন। চরিব্ন ও প্রকাশভঙ্গর বিন্দুমাজ ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে 
নিতান্ত একঘেয়ে ভাষার বিরক্তিজনকভাষেই এ সকল বর্ণনা প্রদান করা 
হয়েছে। সংক্লিষ্ট সকজ চরিত্রের বর্ণনা একই মেজাজে উপস্থাপিত করা 
হয়েছে। ফলে তাদের ব্যর্তি-উত্তিৎ এবং গ্রন্থকারের অতি সাধারণ বর্ণনা 
একই বাকবহম ও ক্লান্তিকর ভাষায় উপস্থাপিত। অবশ্য এ থেকে একটি 
জাভ হয়েছে, তা হলো, ঘটনাবলী সম্পূর্ণ অক্ষত ও অক্ষুপ্র অবস্থার 
লাগিবদ্ধ হয়েছে। ঘটনার তারিখের উল্লেখ খুবই অল্প । এতে আস্চর্যান্বিত 
হবার কিছুই নেই_সমসামগ্িক কারের অন্যান্য গ্রস্থেও এধরনের জুটি ও 
অসম্পূর্ণতা পরিদৃষ্ট হয় । 


শেরশাহ শ্বীগ্ন প্রশাসন দগ্চজার বলে অঙ্ল্লান খ্যাতি লাভ করেন। 
সৌডাগ্যবশত আলোচ্য প্রস্থে তার চরিত ও গুণাগুণের সঠিক 
মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষিত রম্মেছে। পুস্তকের এক 
অংশ সম্বন্ধে স্যার এইচ. ইলিয়ট বলেন,_“এ গ্রন্থের বিশেষ রীতির 
উপসংহার অত্যন্ত ম্ল্যবান।” সুবাদায়দের কার্যক্রম সম্বন্ধে নিশ্নলিখিত 
উদ্ধৃতিসমূহে মতামতের প্রকাশভঙ্গি ও অনুভূতিব্ে দারুণভাবে সংকুচিত 
করা হয়েছে। তিনি যে বর্ণনা করেছেন তাতে তৎকালীন স্বৈরতন্তের এক 
জীভিগ্রদ তথ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে "ওয়।কিআতি 
মুস্তাকীত”-এ বণিত তথ্যাদিও উল্লেখ্য । 


এ গ্রন্থের বিভিন্ন অনুলিপির মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিবাক্ষিত হয় । 
কতিপয় অনুলিপিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ বাদ পড়েছে। স্যার এইচ. ইলিয়টের 
কাছে ষে অনুলিপিটি ছিল তার অনেকাংশে সংক্ষিপ্ততার জুটি বিদ্যমান । 
কিন্তু সংক্ষিপ্তকরণের সময় বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে সুবিচার রক্ষা করা হয়েছে 
বলে মনে হয় না। স্যার এইচ, ইলিয়ট সত্যিই বলেছেন, “এটা মূল গ্রন্থের 
সর্বাপেক্ষা উম ও নির্ভেজাল অনুক্তি।” সমগ্র অনুবাদেই ই. সি. বেলে তিনটি 


(প্রগার ) 


পাখুলিপির সাহাঘা নেন। কিন্তু পরবর্তীকালে চতুর্থ গার্ুলিপি গার হাতে 
আসে । ভিনি সেটিকেও কাজে লাগান । চতুর্থ অনুজিপি অন্যান্য অনুলিপির 
চাইতে তুলনামূলকভাবে পূর্ণা ও অপেক্ষার্ত উন্নত । ধারণা করা হয় যে, 
এ অনুলিপি টন্ক-প্রর নবাবের নিকটই রক্ষিত ছিল। সম্পাদক স্যার 
ইলিরটের পাণ্ডুলিপি ছাড়াও জেনারেল কানিংহাধ সংগৃহীত অনুলিপিও 
বাবহার করা হয়েছে। পরবর্তাকালের লেখকগণ ইতিহাসের এ অধ্যায় 
রচনাকাল আব্বাস খানের গ্রন্থের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। 
আহমদ ইয়াদগার এবং নেয়ামত উল্লাহ “তারিখ-ই-সালাতীন-ই-আফগানী” 
এবং “মাখযান-ই-আফগানী” গ্রন্থদ্বয়ে এ ব্যাপারে তাদের খণ স্বীকার 
করেছেন । সে গ্রন্থ দু'টি অনুবাদ করেন মিঃ ভর্ন (70020 )। তবে 
গারুলিপিটি ছিল অসম্পূর্ণ । ইসলাম খানের ইতিহাস সম্থলিত দ্বিতীক্প 
অনুচ্ছেদ এবং শেরশাহের অধস্তন শাহজাদাদের ইতিহাস সম্বলিত তৃতীয় 
অনুচ্ছেদ উল্ত' গানুলিপিতে একেবারেই ছিল না। নানাবিধ পরাক্ষা-নিরীক্ষার 
ফলে পরে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, শেষোত্ত অনুচ্ছোন দু'টি 
আব্বাস খানেরই লেখা । নেয়াম্তউদ্রহ ও ইসলাম থান ইতিহাস রচনা 
করতে গ্রিয্সে বর্তমান গ্রস্থবগয়ের বে উদ্ধৃতি গ্রহপ করেছেন তা “গারিখ-ই- 
শেরশাহীর” প্রথম অনুচ্ছেদে লিখিত হয়নি । স্যার এইচ. ইলিয়টের মতে 
প্ডর্নের জনূদিত গ্রন্থের বর্ণনা থেকে এটাই স্পষ্ট প্রতীখমান হয় যে, অনুচ্ছেদ- 
দ্বয় আব্বাস শিরওয্লানী কতৃক লিখিত হস্পেছে।” 

ক্যাস্টেন জেমস জোগ়্াট-এর অনুরোধক্রমে জনৈক মাজহার আলী খান 
প্রথম অনুচ্ছেদটি উদুতে অনুবাদ করেন। এ অনুবাদের ভূমিকায় লর্ভ 
ওয়েলেসৃজীর প্রশস্তি নজরে পড়ে। উর্দু অনুবাদটি ছিল অত্যন্ত সরল ও 
প্রাজল। গারসীন ল্যা ট্টাসী বলেন ঘে, ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর অধিবাদী 
মীরযা লুৎ্ফ “তারীখ-ই-শেরশাহীর” আরেকট অনুবাদ প্রকাশ করেন। মিঃ 
টাসী এক প্রস্থ ইংরেজী অনুবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্ত সেটির 
কোন হদিস পাওয়া হাস্নি ! উদ্দু অনুবাদকের নাম নিষ্ে সন্দেহ ও বিতর্ক 
হয়েছে প্রচুর । কেননা গ্রই পুস্তকের অনুবাদ হলেও অনুবাদ দুইটির বিষয় 
গারচ্পরিক অসামঞ্জসাপূর্ণ বলেই মনে হয়। ১৮০৫ খীস্টাবেদে ওয়্েলেসলী 
এবং লর্ড কর্নওয্ালীস ছিলেন শাসক । সমসামরিক থুগের শাসকদের 
প্রশংসায় লেখক পঞ্চমুখ হয়েছেন । প্রশংসার জন্য সময়্টিও সঠিক ছিল 
তাতে সন্দেহ নেই। 


(বোর) 


নিশ্নর্লিখিত সমগ্লানুক্রমিক সৃচীটি রচনা করেন স্যার এইচ. ইলিগ্লট। 
স্চীটি অর্বতোভাবেই অপরিবতিত থাকে। টম্নাস কর্তক রচিত “পাঠান 
শাসকদের ঘটনাপজি” নামক গ্রন্থের ৫৯৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ সময়ানুক্রমিক 
সূচীর সং এর কতিপয় গড়মিল লক্ষা করা যায়৷ এই মুগের সময়্ানুরুমিক 
ঘটনা সুচী অত্যন্ত জটিল ও বিবিধা। 


আবুল ফজল কর্তৃক লিপিবদ্ধ তারিখসম্হ নিশেন প্রদত্ত হল । উল্লেখ- 
যোগ্য যে, তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য তারিখ উল্লেখ করেছেন। আবুল 
ফজল ব্যতীত অপরাপর গ্রতিহাসিক কতিপয় হিজরী সনের উল্লেখ করেছেন 
মান্ত। 


৯৩২-_ইবরাহীমের মৃত্যু । শাহযাদা হমায়ুমের জজমাউ এবং জৌনপুর 

মনা 

৯৩৩-- প্রত্যাবর্তন_কালপিচ, শংকা, কোন, মেওয়াটের ভার গ্রহণ । 

৯৩৪-_ চম্থল---কনৌজ--বগজীদের বিরুদ্ধে যুহাম্মদ আলী জংজং-এর 

অভিযান । চান্দেরী-প্জা ও সোগবয় বাবরের অভিযান। 

৯৩৫---গোস্সালিয়র অভিমুখে বাষর---আগ্রয় প্রত্যা্তনের পর-_ আবার 

আগ্রা, যমুনার উপর নৌবাা---ইটাওয়া--কোরাকারা-_চুন।র-_বেনারস__ 

চৌশা---গোগরা--দিল্লীতে আগমন। 

৯৩৬--ছমামুনের দিল্লী প্রত্যাবর্তন ৷ 

৯৩৭---১লা জমাদায় বাবরের মৃত্যু। 

৯৩৮--হুমামুনের কালির অভিমুখে হাত্রা। 

৯৬৯---বেন এবং ঝায়জীদ-_জৌনপুর ও চুনার বিরুদ্ধে হুমায়ুন । 

৯৪০--নহমায়ুনের দীমগানা নির্নাণ---ভোন্রপুর অভিমূথে গমন ও তথায় 

মুহল্মদ জামান ধৃত। 

৯৪১-_বাইসনী ও সারাংপুর হয়ে হুমাযুনের কালপা ও গুজরাট গমন । 

৯৪২- -গুজরাটে---আগ্রা প্রত্যাবর্তন । 

৯৪৩-_-গুনরায় জৌনপুর---তৎপর চুনার ক্িরিস্ত) দিল্লী-.এলফিনজ্টেনের 

মতে সম্ভবত আগ্রাকে বুঝাতে চেয়েছেন । 

৯৪৪-_জৌনপুর--চুনার--(এলফিনভ্টোন) 

৯৪৫-_ছমায়ুনের গৌড় দখল ও তথায় অবস্থান ॥ 


€ তের ) 


৯৪৬--চৌশা-_গঙ্গায় সংঘর্ষ---সফরে শেরশাহের পুনরায় বাংলা ও 
জৌনপুর অধিকার-_কুতুব খানের কাল্মী গমন---তথায় নিহত-_আগ্রাস়্ 
হুমায়ূন । 

৯৪৭__মহররম মাসে কনৌজ সংঘর্ষ-_দিল্লী ও রোহতাস হয়ে আগ্রা হতে 
ত্বরিত গতিতে লাহোর অভিমুখে পলায়ন। তথায় ১লা রজবে জাত্রন্দের 
সম্মিলন এবং ইরা জমাদা উক্ত স্থান ত্যাগ। 

৯৪৮ হিযিরর 

৯৪৯- বাংলা" গোস্সাজিয়র ও মালওয়া অভিমুখে শেরশাহ'। 
৯৫০-_-রাইজিন, আজমীর, নগর, মালদো--ঘেহেতু ৯৫০ হিজরীর মহররম 
খাস ১৫৪৩ খ্রাস্টান্দের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল, সেহেতু সম্ভবত 
তিনি গ্রী্মকালেই উষ্ণ আবহাওয়ার রাইসিন গমন করেছিলেন। তারপর 
আগ্রায় ফিরে শীতকাল রাজপূতনায় কাটান । 

৯৫১-৮-এলসফ্ষিনজ্টোনের মনে, এ বৎসর শেরশাহ মারওয়ারে ছিলেন । 
আযি (ইলিগ্লট )-এর সত্যতা অস্বীকার করছি । আমার যতে তখন 
শেরশাহ চিতোর ও কালিঞরে অবস্থান করছিলেন । 

৯৫২--লা রজব কাঘিঞজরে শেরশাহের মৃত্যু । “তাবাকাত-ই-আকবরী 
বদাউনী” এবং-“তারিখ-ই-আলকি"তে এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য 
পাওয়া যাৰে। 


৬ 


(আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রশংসায় নিবেদিত ) 


প্রথম পরিচ্ছেদে রয়েছে শেরশাহের রাজত্বের ইতিহাস ৷ শেরশাহের 
পুষ্প ইসলাম খানের রাজদ্বের বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে শেরশাহের অধস্তন শাহযাদাদের ইতিহাস বিরুত হয়েছে। 
ইসরাম খানের পরে এ সব শাহঘাদা সিংহাসনের দাবি তুলে নিজ নমে 
খোতবা পাঠ ও নামাঙ্কিত মোহরের প্রচলন করেছিলেন। শেষ পযন্ত তারা 
ইসলাম খানের পুত্নকে সিংহাসনচ্যুত করেন । 


আমি দ্বিতীয় আলেকজাগ্ার নহামনতি আকবরের গৌরবময় রাজ- 
প্রাসাদের একজন নগণ্য আশ্রিত ব্যাক্তি যান্স। আমার না আব্বাসী । 
পিতার নান শেখ আলী শিরওয়ানী। সম্রাট আকবরের নির্দেশক্রমে আফগান 
রাজছ্ের এই ইতিহাসখানা প্রণগ্নন করেছি । 


ভারিখ-ই-শেরশাহী 


লেখকের অন্যান্য বই 
"মুসলিম বাংলার মনীষা (ওম সংস্করণ প্রকাশের পথে ) 
ক্রান্ত্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা ধর্ষ ও সংস্কৃতির প্রভাব 
*্ফনকর্টাপার ডোর 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শেরেণাহের রাজের বরন 


আমি বিশ্বস্ত আফগানদের নিকট থেকে এ ইতিহাস সম্পফিত তথ্য 
সংগ্রহ বরেছি। হীরা আমাকে স।হায্য করেছেন তাঁরা ইতিহাস ও বাক্যা- 
লঙ্কার শাস্ত্রে সুপশ্িত। তাঁরা রাজত্বের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শেরশাহের 
উহ্থান-পতনের সাথে জড়িত ছিলেন এবং সম্রাটের গোপনীয় রাজকার্ষেও 
তারা সহায়তা করেছেন। এ ছাড়া অপরাপর যে সব ব্যক্তির তথ্য 
সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ হতে গেরেছি তা-ও আযার গ্রন্থে স্থান লাভ 
করেছে । অধিবন্্ সংগুহীত তথ্যের সংগে আসঙগতিপূর্দ এবং অসত্য বলে 
প্রতিপন্ন ঘটন।সমহ এ গ্রন্থে স্থান পাগ্ননি ৷ 


*শাহ খাইন' পরিবার ও লোদী আফগান গোস্রসগ্ত সুলতান বাহলুল 
যখন দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন শুখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের 
শাসনভার ছিল বিভিম নরপতির হাতে। তারা নিজ নাখে মুদ্রা প্রচঙগন 
ও মসজিদে খুতবা পাঠ করাতেন। সু্সতান বাহলুলের বিরুদ্ধে তাঁরা 
বৈরী ভাব পোষণ করতেন। তখন জৌনপুরের অধিপতি ছিলেন সুলতান 
যাহমুদ বিন সুলতান ইবরাহীম শারকী । মালাবারে রাজত্ব করতেন সুলতান 
মাহমুদ খালজী। তাছাড়া গুজরাটে সুলতান কুতুবুদ্দীন, দাক্ষিণাতো সুলতান 
আলাউদ্দিন আহমদ শাহ্‌, এবং বাম্মীরে সুলতান জয়নুল্গ আবেদীন রাজত্ব 
করতেন । কিন্তু বাংলাদেশ ও থাট্রার শাসকদের নাম আমি জানতে 
পারিনি। মুলতানের রার্জদগ্ড হস্তে ধারন করেছিলেন শেখ মখদুম বাহাউদ্দীন 
যাকারিগ্রা কোরাম্নশীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী শেখ ইউসুফ সুলতান । 
বাহলুল যতদিন রাজধানী দিজীতে শ্রবস্থান করেছিলেন ততদিন এ সবল 
রাজন্যবর্গ প্রকাশ কোনরূপ বিরোধিভাস্ম অবতীর্ণ হননি । 


৯ তারিখ-ই-শেরশাহী 


জারিখীর জলিদার রাই শিহার লংঘা মুলতান শহর থেকে শেখ 
ইউসুফকে বিতাড়িত করে রাজাটি দখল হরে নেন এবং সুলপ্তান বুতুবুদ্দীন 
উপাধি ধারণ করে দিংহাসনে আরোহণ করেন। শেখ ইউসুফ দিল্লীতে 
এসে সুমতানের সাহাম্য প্রার্থনা করলেন। সুলগান বাহনুল স্বয়ং তার 
দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে খুলতানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সাথে ছিজোন 
শেখ ইউসুফ! এ সুযোগে জৌনপুর অধিপতি সুলতান মাহমুদ দিলী 
অবরোধ করলেন । 


সুলত।ন বাহনুল দীপালপুরে দিল্লী অবরোধের খবর জানতে পারলেন। 
একবার তিনি অমান্ত) ও বন্ত্ীদের কাছে অভিমত জানিয়ে বলজেন, 
খহন্দুস্থানের প্লাঞ্জাগুতো অত্যন্ত বিজ্ঞ ও জম্পদে সমুদ্ভ। ঝজ্যগলোর 
ঘাজন্যবর্গ এ দেশেরই অধিবাদী। মাতুভূমিতে এখনও আমার আনেক 
আত্মীর রয়েছেন যারা শৌর্ষবীর্যের জনা বিশেষভাবে প্রখ্যত। অথচ 
এখন জীবিকার্জনের সংগ্রামই তারা জীবনী শক্তিকে নিঃশেষ করেছেন 
তারা এখানে এলে একদিকে মিজের দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি 
পেত, আমিও হিন্দুস্থানকে পদানত ঝরে শঙ্ু পঞ্চকে বিনাশ করতে পারতাম |” 


তীর অমতঃবর্গ প্রতুততরে একটি পত্রের মুসাবিসা দিয়ে বললেন, 
“প্বতান পরিস্থিতিতে রোহ রাজের গোত্রাধিপতিদের নিকট এ শর্ষে 
লেখা উচিত £ আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে দিগ্লীর সিংহাসন আজ আফগানদের 
অধিকারে | ফিন্ত এখানকার রাজন্যবর্গ আফগানদের ভারত থেকে বিতাড়িত 
করতে চায় । পরিস্থিতির বতমান পর্যায়ে আমাদের রমনীদের মান-ইষ্যতের 
প্র্গ জড়িত হয়ে পড়েছে। ভারত বিরাট দেশ এবং ধন-সম্পদে সমুদ্ধ ॥ 
এদেশ অগণিত মানুষের জীবিকার সংস্থান করে দিতে পরে। তোমরা 
এদেশে আগমন কর। সার্বভৌম অধিকার আমারই থাকবে, তবে বিজিত 
বাজ আমরা ভাইয়ের মত বষ্টন করে ভেগ দখল করব! জৌনপুর 
অধিপতি দিজী অবরোধ করেছেন। আফগানদের পরিবার দিল্লী নগরীতেই 
আবন্ধ। তোমরা ঘদি আমাকে সাহায্য করতে চাওঃ বিরাট বাহিনী নিযে 
আঅনতিবিলঘ্ে আগমন কর ॥ 


সুলতান অমাত্যের এ উপদেশ গ্রহণ করলেন । বিভিন্ন আফগান 
দলপতির নিকট এ-মর্মে ফরমান প্রেরিত হলো। ফরমান লাত কারার 


তারিখ-ই-শেরশাহী ঙ 


গরপরই রোহের আফগান শ্রধিবাদীরা গঙ্গপালের মত ও ঝঞঝার বেগে 
ছুটে এলে সুলতানের বাহিনীতে যোগদান করে । 

বাহলুল দিঙ্গীর নিকটবতাঁ হলে তাবে প্রতিহত করার জন্য সুলতান 
মাহমুদ শরকী একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন। সূলপ্তান মাহমুদের সিপাহ্‌- 
সালার ফতেহ্‌ খান বিরাট সৈনাবাহিনী ও বিপুল সংখাক হস্তী নিয়ে 
অগ্রসর হলেন। কিন্তু আফগান বাহিনী অনতিবিলন্ত্ে পাক্টা আশ্রমণ 
চালিয়ে শন বাহিনীকে মুহূর্তের মধ্যে নাস্তানাবৃপ করে দের । ফতেহ্‌ খানের 
মৃত্ার খবর শুনে সুলতান মাহমুদ বিনা যুদ্ধে পলায়ন করেন। ভারতের 
এক বিরাউ ভূখণ্ড সুলভান বাহনুলের পদানত হল। 

শাহ-খাইল বাহন্ুনী পরিবার সন্তুত এবং মাহ্মুদ-খাইল গোত্রের সর্দার 
কাজু খান উক্ত যুদ্ধে আহত হন। সুনান বাহ্লুল ক্ষতিপূরণ বাবদ 
তার নিকউ অগেল অর্থ প্রেরণ করেন। ফিল কালু থান এই বলেছে 
টাকা গ্রত্যথ্ঠান করলেন, “আমি রক্ত বিক্রি করতে এখানে আসিনি 
ঠিক এসময়ে কয়েকজন বিখ্যাত দলপতি দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সুলতান 
বাহলুলের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ছুতান এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের 
জন্য তাদের অনুরোধ নারলেন। কিন্তু তীরা বললেন, 'আমরা আপনার 
এবং আপনার পর্িবারবার্গের সাহায্যার্থেই এগিয়ে এনেছিলাম। গ্রথন আপনি 
আমাদের বিদায়ের অনুমতি দিন । পরবর্তী সময়ে আমরা পুনরাগন আগনার 
চাকুরীতে যোগদান করব ।* সুসসতান তাদের প্রভূত অর্থ ও ভ্রব্য-সামখী 
উপচৌকনস্থরাগ প্রদান করলেন। এতদ্ৰঃতীত সুলতান প্রতোলের আকাঙ্ছকা 
অনুযারী অন্যান মনোবাঞ্ছা পূরণ করতেন । থে সমস্ত আফগান সুলতানের 
আথে রয়ে গেলেন, তারা প্রস্ভত সম্মান ও পছন্দসই ভ্রায্গীর পেলেন। 
তবে বীর কালু থান ঞ্িছুই নিলেন না। তিনি বঙ্গলেন, “কোন দান 
গ্রহণ করতে পারলাম না বলে জীহাপনা আমাকে ক্ষমা করবেন । কেননা 
কোন্রাপ পার্থিব স্থার্থলান্তের আশায় অম ভারতে আগযন করিনি)? 


রোহের দলপতিগণ বিদাগ্ত নিলেন। সুলতান অযাভ্যবর্গবে আদেশ 
করলেন_'রোহ অঞ্চল থেকে ষে সকল সাধারদ আফগান আমার 
সাহায্যাথথে ভারতে এসেছে তাদের প্রত্যকধে আমার কাছে নিয়ে আসুন। 
ভারা দেশে যে পরিমাপ ভূমির খালিক ছিল আনুপাতিক হারে আমি তার 
চাইতে বেশী ভূমির জায়গীর প্রদান ঝরে তাদের জন্তষ্ট করব, কিন্ত কেউ 


৪ তারিখ-ই-শেরশাহী 


দি বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাদের কারো দাথে থাকতে চায় তাহলে উপযুক্ত 
খাৰিশ্রমিব দিয়ে তাকে নিয়োগ করতে হবে । যদি আমি শুনতে পাই ঘে 
রোহের কোন আফগান জীবিকা কিংবা চাকুরীর অভাবে নিজ দেশে ফিরে 
গেছে তজ্জন্য দায়ী অমাত্যের জারগীর বাজেরাফত করা হবে।” 


আফগানগণ এ সমস্ত খবর শুনে এবং তাদের প্রতি সুলতানের স্পেহ ও 
আনুক্ল্য উপলব্ধি করে প্রতি দিন, প্রতি মাস এবং প্রতি বছর দলে দলে 
ভারতে আসতে লাগল । তারা নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী জায়পীর লাভ 
করলো । সুলতানের এই বদান্যতার সময়েই শেরশাহের পিতাখহ ইব্রাহীম 
খান জুর তুদীয় পুর হাসান খানকে সংগে নিয়ে আফগানিস্তান থেকে ভারতে 
আগমন করেন । হাসান খান শেরশাহের পিতা । ইবৃরাহীম খান মে অঞ্চলে 
এসেছিলেন আফগান ভাষাস্স তার নাম 'শারগারী” কিন্তু সুলতানী ভাষায় বলা, 
হত 'রোহরী”। সুলায়মান পর্বতমালা থেকে উদ্গত এই দীর্ঘ উ্ট মিটি 
দৈর্ঘে ৭৮ ক্লোশ। ভুখণ্ুটির অবস্থিতি গুমাল নদীর তীরে । ইব্রাহীথ খান, 
হাসান খান সুর, মহব্বত খান সুর ও দাউদ শাহ খাইলের অধীনে 
চাকুরী নেন। সুলতান বাহ্‌লুল মহব্বত খান সুর এবং দাউদ শাহ থাইলকে 
পাজাবের হরিয়ানা, বহাল প্রভৃতি পরগনার জাল্সগীরদারী প্রদান 
করেছিলেন ॥ তাঙা বাজওয়ায়া পরগনায় বাস করতেন । শেরশাহ 
সুলতান বাহনুলের রাজত্রকালে জন্মগ্রহণ ঝারেন । তার নাম রাখা হুয় 
ফরিদ খান। 


কিছুদিন পর ইব্রাহীম খান মহব্বত খানের চাকুরী ছেড়ে জামান সারাং 
খানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। জামাল খান তাকে নরনাউল পরগনায় 
চন্রিশটটি অশ্বারোহীর একটি ইউনিট শিবির রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও তজ্জন্য 
কয়েকটি প্রামের জাস্্গীরদারী প্রদান করেন। ফরিদ খানের পিতা যসনাদ-ই 
আলা উমর খান শিরওস্নানী খালকাপুর-এর অধীনে চাকুরী নেন। মসনদ-ই 
আলা খান-ই-আজম উপাধি ধারণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সুলতান 
বাহনুলের পারিষদ ও পরামর্শ দাতা । মসনদ-ই-আলা; খাটার খামের স্তর 
গর বাহনুল উমর খানকে লাহোরের শাসনভার প্রদান কয়েন। তিনি সির- 
হিন্দ, ভাটনুর, শাহাদ, পাস্সেলপুর প্রন্ভৃতি অঞ্চলের জাম্নগীর লাভ করেন। 
তার কাছ থেকে হাসান খান "শাহবাদ' পরগনার কয়েকাট প্রামের জাগ্রগীর 
গান। 


তারিখ-ই-শেরশাহী € 


কিছুদিন পর ফরিদ খান তার পিতার নিকট গিয়ে বললেন, “আমাকে 
সনদ-ই-আজা উর খানের সমীপে নিক্কে চলুন এবং তাকে বলুন, “ফরিদ 
খান আপনার অধীনে চাকুরী নিতে চায়। যে কার্ষের জন্য উপযুক্ত মনে 
হয় সে কার্ষেই তাকে নিধুক্ত কর্ুন।" হাসান পুর্ের অল্প বয়সের কথা 
চিন্তা করে এই অনুরোধ প্রতাখ্যান করেন এবং তাকে আরও কিছুদিন 
অপেক্ষা করতে পরামর্শ দেন। ফরিদ খান তাঁর মায়ের কাছে আব্দার 
তুললেন। মা হাসান খানকে বললেন--ফরিদ যখন নসনদ-ই-আলার 
স্বাথে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছক তখন তাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই সমীচীন । 
মসনদ-ই-আলা এত অল্প বয়স্ক বালকের অনুরোধে খুশী হয়ে তাকে কোন 
কাজের দাস্িত্বভার হয়ত দিতে পারেন।' হাসান খান পুক্ ও স্ত্রীকে সন্তষ্ট 
করার জনা ফরিদকে মসনদ-ই-আজার নিকট নিয়ে বললেন-“ফরিদ 
আপনার অধীনে চাকুরী গ্রহণ চায় ৮ উমর খান বলঙ্লেন, “ফরিদ এখনও 
নিতাত্ত বালক। খড় হলে তাকে উপসুক্ত কাজে নিথুক্ত করা যাবে। এখন 
সাময়িকভাবে তাকে শাহাওয়ালী গ্রামে ক্ষুদ্র পীটির দাক্সিত্ব দিলাম ।” 
হাসান খান ও ফরিদ খান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ফরিদ শ্বায়ের নিকট 
গিয়ে বললেন__'আগনি অনুরোধ না করলে আব্বা আমাকে নিয়ে যেতেন 
না। মসনদ-ই-আলা আমাকে শাহবাদ পরগনার একটি পল্লী দিয়েছেন।” 


এর ক্বয়েক বছর পর হাসান খানের পিত। ইবরাহীম খান নারনাইলে 
স্ত্যুবরণ করেন। হাসান খান পিভার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শাহবাদ ত্যাগ 
করে উমর খানের নিকট যান। উমর খান তখন বাহলুলের সৈন্য বাহিনীর 
সংগে অবস্থান করছিলেন । পিতার পরিবারবর্গের সাথে শোফ-পবে ঘোগ- 
দানের জন্য হাসান খান উমর খানের নিকট ছুটি প্রার্থনা করলেন এবং 
বললেন যে, তিনি পুনরাম্ম উর খানের সংগে যোগদান করবেন এবং 
পাথিব কোন ধন-সম্পদের মোহে অন্যত্র চাকুরী গ্রহণ করবেন না। উত্তরে 
উমর খান বললেন, “তোম।র জানা আছে যে, আমার শধিবারভুক্ত সমস্ত 
জায়গীরের অংশ তোমাকে প্রদান করেছি। সুতরাং অন্য লোককে আমি স্থান 
দিতে পারি না। তোমার পরিঝরের সবাই তোমার ব্যাপারে আশাবাদী । 
তুমি তোমার পিতার জাক্রর্গীরের উত্তরাধিকারী হবে, এমনকি পিতার 
আয়গীরের চাইতে বৃহত্তর জায়গীরের অধিকারী হবে। তোমাকে শুধু 
একটি ছোট্ট জায়গীরেই রেখে দেব এমন অবিচার আমি কিছুতেই করব না।” 


৬ ভারিখ-ই-শেরশাহী 


আফগানদের হাদর ছিল এমনি উদার এবং স্বীয় গোত্রের প্রতি তাদের 
অন্তরের টান ছিল এতই তীব্র। 

তানাতোর অধীনস্থ কেন আক্গান কর্মচারীর ঘদি অন্যত্র অধিক সুযোগ- 
সুবিধা লাভের সন্তাবনা দেখা দিত সেই অমাতা তৎক্ষণাৎ উক্ত কর্মচারীকে 
প্রশংসা সনদসহ ভদবীর করে গথায় পাতিলে দিতেন! এভাবে তার উত্তম 
কর্মসংস্থানের বাবা হয়ে যেত। 

হাসান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। পরদিন মসনদ-ই-আলা জোর সুপারিশ 
পন্রসহ তাঁকে জামাল খানের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। নতুন কসেকটি প্রাম 
ও জায়গীরসহ পিতৃজাগ্লগগীর হাসান খালকে অর্গণ বারার জন্য সুপারিশ 
কয়া হলো । মসনদ-ই-আল্লা জামাল খানের নিবট প্জে বললেন, 'হাসান 
খানের প্রতি আনুক্লা প্রদর্শন ঝরা আমার প্রতি খাণ্ির প্রদর্শনেরই শামিল” 
তারপর একটি অশ্ব শু সম্মানসূচক গোশাব প্রদান করে তিনি হাসান খানকে 
বিদায় দিলেন তিনি জামাল খানের জধীনে পরম মিষ্ঠা ও সতগার সঙ্গে 
কাজ শুরু করলেন । তাঁর কর্ষনিষ্ঠা ও কর্ম-দক্গতায় জামাল খান অত্যান্ত 
সন্তুষ্ট হলেন | 

সুলতান বাহলুলের মৃত/র পর তদীয় পুন্র সিকান্দার সিংহাসন লাভ 
করেন। তিনি ভ্রাতা বাইবাকের কাছ থেকে জৌনপুর কেড়ে নিয়ে উদ্ভব 
জবা জামাল খানকে প্রদান করেন জামা খান ১২ সহম্র অথযরোহীর 
এক সেনাদল গঠনের আদেশ পেলেন। উক্ত বাহিনীকে জাস্ীর প্রদানের 
অধিকারও লাভ করলেন। জামাল খান হাসান খানের বর্ষে সন্ভষ্ট হয়ে তাকে 
দিজেন বেনারসের নিকটবতী শাসারাম, হাজীপুর ও টানভা পরগনার প্রশাসনের 
কত্ত্ব। হাসান গ্ধান তথায় পাঁচশত অশ্বারোহী রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার 
লভ করেন। হাসান খানের ছিল আট পুত্র । ফরিদ ও নিজাম এক অফণান 
রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলন। আলী এবং ইউসুফের জননী 
ছিলেন অন্যজন। হাসান খানের তৃতীয় পত্রীর সন্তান ছিলেন খুররম্ম ও 
সাদী খান ॥ চতুর্থ ভ্রীর গর্ভজাত সন্তান ছিলেন সূলাক্বমান ও আহমদ । 


হাসান খান ফরিদ এবং নিজামের মাতাকে মোটেই ভালবাসতেন না? 
কেননা বাদীদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই অনুরত্ত) বিশেষত সুলয়মান ও 
আহমদের খাতার প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল সবচাইতে বেশী। এ মহিলা 
তাঁর উপর এতই প্রস্তাব বিস্তার করেছিলেন যে, হাসান খান প্রকৃতপক্ষে 
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চতুর্থ পল্থীর বশংবদে পরিণত হয্সেছিলেন। হাসান খাল ও ফরিদের মধো 
সব সগয়েই তিজ্ঞ কথাবার্তা বিনিময় হতো। জায়্গীর প্রদানের সময় 
ফরিদের প্রতি তার পিতা ওতটুকু আনুকুলাও প্রদর্শন করেন নি এবং ফরিদের 
ইচ্ছামাফিক জাম়গীরও প্রদান কংরননি। পিতার উপর বির হয়ে 
ফরিদ জাষাল খানের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে জৌনপুর মান । ফরিদের 
জৌনপুর গমনের কথা জানাতে পেরে তার পিতা জামাজ খানের নিকট এক 
গে লিখলেন_'ফপিদ খান আমার উপর বিরক্ত হয়ে নিচপ্রয়োলনে 
আপনার কাছে চলে গেছে। আশা করি আপনি অনুগ্রহ করে তাকে সাল্তনা 
দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু সে যদি জাগনার উপদেশ প্রত্যাখ্যান 
কর তাহলে তাকে আপনার দরবাটর স্থান দেবেল। আমার বিশ্বাস, 
আপনার কাছে সে নৈতিক জ্ঞান ও নম্রতা শিক্ষা গাবে। 


জামাল খান ফরিদকে কেঝাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন এবং পিতার 
নিকট ্ষিরে যেতে উপদেশ দিলেন। বিন্ত ফরিদ সে কথায় কর্ণপাত 
করলেন না। তিনি বললেন_ 'আসাফে বিদ্যাশিক্সা করানোই যদি 
প্রিভ্রার উদ্দেশ্য হয়, ভাহলে এ শহরেই আনেক জানী ব্যভ্ডি রয়েছেন। 
আমি এখানে তীদের কাছে বিদ্যর্জন করব” জামাল খান আর আপত্তি 
করজেন না। ফরিদ জৌনপুরে আরবী শিক্ষায় নিজেকে নিমগ্ করজোন। 
তিনি পরিপূর্ণভাবে ব্যাকরণ শান্ত পাঠ করজেন। এ বিয়ে কাষী শাহা- 
বুদ্দীনের নিকট শিক্ষা গ্রহণ ব'রলেন। প্রায় সমস্ত প্রাচীন রাজ-রাজার 
জীবনীও তিনি শ্রধ্যয়ন করেন। "সিকান্দার নামা", গশুলিস্তা, বুষ্তী” প্রস্ততি 
গ্রন্থ তাঁর ক্ঠস্থ ছিল। দর্শন শান্তে ও তার আগ্রহ ছিল প্রচুর। পরবতীকালে 
রাতের সময় কোন জানী ব্যক্তি, তাঁর দরবারে আত্রয় প্রার্থনা করলে 
তিনি তাকে “হাশ্িয়া-ই-হিন্দ” জগ্রস্কে জিড্ঞাসাঝান করতেন। শেষ বম্মস 
পর্ন্ত ইতিহাস ও প্রাচীন শাসকদের জীবনীর প্রতি তাঁর অনুরাগ বিদ্দুমাক্স 
স্থাস পায়নি । 

কয়েক বছর পর হাসান খান জামাল খানের নিকউ আগমন 
করলেন। অবশ্য এ আগমন নিগপ্রয়োজনে নয়! হাসান খানের আগম- 
নের হেতু ছিল£ একজন কেনা বাদীর প্রতি পক্ষপাতিত্বের দরুনই 
ফরিদকে গৃহত্যাগী হতে হয়েছে, তাই আতীয় স্বনগণ হাসান খানেক 
ভগ্সনা করে চলছিল ৷ তাদের যুক্তি ছিল, ফরিদ বালক হলেও তায় 
মধ্যে মহত্বের বীজ লুঙ্কায়িত, তাঁর ললাটে ভবিষ্যৎ সক্ভাবনার সব লক্ষণ 
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দেদীপামান। সমগ্র সুর গোত্রে তার মত শিক্ষিত জ্ঞানী, প্রতিভাবান ও 
দূরদর্শী ব্যকি একটিও নেই। সে এতদুর সুশিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন করেছে 
ফে হাসান খান তার উপর পরগন/র শাসনভার অর্পণ করলে সে নিঃসন্দেহে 
ক্লৃতিত্বের সাথে স্বীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে । হাসান খান 
আত্মীয্-স্থজনের কাছে রাষী হয়ে বললেন, “তাকে শাত্ত করে আমার 
নিকট ফিরিয়ে আন, তোমরা যা বলবে আমি তাই করব, বুয়া 
হাসানকে পরামশ দিলেন_জৌনপুরে জাল খানের নিকট গিয়ে 
ফরিদকে দুটি পরগনার শাঙগনভার প্রদান করাই আপনার পক্ষে শ্রেয়? 
হাসান থান আত্মীয়দের এ পরামশে রাষী হলে উল্লানিত হয়ে তারা ফরিদের 
নিকট গিয়ে বলেন_'তোমার পক্ষ হয়ে আমরা যে জবস্ত দাবী করেছি 
মিয়া হাসান খান তাতে সম্মতি দিয়েছেন । আম করি তুমিও আমাদের 
কথায় রাষী হবে।” ফরিদ খান উত্তরে বলফোন-_ “তোমাদের প্রত্যেক কথায় 
আমার পূর্ণ সম্মতি রয়েছে, আমি কখনে তোযাদের মাখা অগ্রাহ্য করব না 
কিস্ত আমার পিতা খন বাঁদীর সম্মৃখে দীড়াবেন তখন সে যা খলবে 
তিনি সুবোধ বাবোর মত তা-ই পালন করবেন ।' আহ্বীয়রা তথু নাছোড় 
বান্দা। তারা বললেন, 'যাই হোক না কেন তুমি আমাদের কথায় রাজী 
হয়ে খাও। হাসান খান যদি প্রতিষ্ঠা ভঙ্গ করেন তাহলে আমরা তার 
মুকাবিল করব ।” 

আত্মীর সুজনের এসব কথাবার্তা শ্রবণ করে বললেন-_'তোমাদের সন্তুষ্ট 
করার জন্যে আমি দু'টি জেলার দায্সিত্ব গ্রহণ করল।ম। দায়িত্ব পালনে 
আমি যখাসাধ্য চেস্টা করব ।' ফরিদ খান আশ্মবীয়বর্গের সাথে পিতার 
জাক্ষাত লাভ করে আনন্দিত হলেন। পিতা ও নিরতিশয় খুশী হয়ে ফরিদক্ধে 
কয়েক মাস নিজের সংশ্রবে রাগলেন। পরে ফবিদকে তাঁর এখতিয়ারাধীন 
পরগনায় পাঠানোর জন্য হাসান খান ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কিন্তু ফরিদ 
একটি ব্যাপারে পিতার সাথে আলাপ করতে চাইলেন । অনুমতি পেয়ে তিনি 
হাঙজান খানকে বললেন_-“এঁ পরসনাসমূহে অনেকগুলে। সৈনঃ, অধীনস্থ ব্যস্তিৎ 
ও আত্মীয়-স্বজনের জায়গীর রয়েছে। আমি জেলার উন্নতি বিধানকলে 
আত্মনিয়োগ করব। কেননা জ্ঞানী ঝাক্তিরা বলেন, ন্যায় ভিত্তিক শাজন- 
ধার্ষের উপর পরগনার উন্নতি নির্ভর করে।” পুনের কথা শুনে হাসান 
খান অত্যন্ত দৌরব বোধ করলেন, তিনি বললেন, 'জায়গীর মঞ্জর ও তা 
বাতিল করার উত্তয়বিধ ক্ষমতাই তোমাকে প্রদান করা হল। তোমার কাজে 
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আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করব লা। তারপর তিনি ফরিদ খানকে সকল 
বআনুকুল্র আশ্বাস দিস্বে মঞ্জুরক্লত পরগনায় পাঠালেন । শাসনডার হাতে 
নিয়ে ফরিদ খান সঞ্ল নেতুস্থানীয় ব্যন্তিৎ (সুকাদ্দাম্ান) কুষক ( খ্্জারিয়ান- 
যাদের উপর জেলার উন্নতি নির্ভর করে ) এবং গ্রামীণ হিগাব রক্ষককে 
€ পাটওয়ারীদের ) তলব করজেন। 


তারা ফরিদের সমীপে হাধির হলো। ফরিদ দৈন্যবাহিনী;কও দরবারে 
তলব করে বললেন-__“আর্মার গরিতা আপনাদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার 
ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেছেন। আমি জেলার উন্মতিকজে দৃঢ় স্বল্প । 
এর সাথে শ্রাপনাদের শ্বার্থও জড়িত। এভাবেই আমি নিজের সুখ্যাতি 
প্রতিষ্ঠ। করতে ঢাই।, সৈনাবাহিনীকে উপদেশ দেবার পর তিনি বৃম্ষবদের 
উদ্দেশে বমলেন_+রাজস্থ আদায়ের পন্থা নির্ধারণের ভার আজ আপনাদের 
দেওয়া হলো। নিজেদের স্বার্থের খাতিরে সমঝোতার ভিত্তিতে জর্বাগেক্ষা 
উপযুক্ত পন্থা আজ বাছাই করতে হবে। 


কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ঝ্যভি' নির্দিষ্ট মুদ্রা করের প্রদ্দানের জন্য 
লিখিত চুক্তিনামার (পাট্টাও কবুলিষ্লাত ) সৃপারিশ করঙ্লেন। কতিপয় 
ব/ক্তি অর্থের বদলে দ্রক্যের বিনিমন্ধ খাঁজানা (বফিসমত-ই-খানা) পরিশোধের 
পক্ষে মত দিলেন। সবরকম প্রস্তাব বিবেচনা করে ফরিদ খান জমি ইজারা 
ও ছুকর্ভিনামা (কবুলিয্লাত) ব্যবস্থা অনুমাদন ফারলেন। ভূমি জরিপের 
জনা তিনি কর্মচারীদের বেতন নির্দিস্ট করে দিলেন। খাজানা আদায়- 
কারী এবং জরিপকারীদের (মুহাশাশীল্লান। ) জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা 
কারা হল। ফরিদ থান “চৌধুরী” এবং নেতুরন্দকে বলচেন-_“আমি ভাল- 
ভাবেই জানি ঘে, গরীব কৃষকদের উপরই ক্ষুষির উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করে । তাদের অবস্থা যদি শোচনীয় হয়ে পড়ে তরে গারা হিছুই উৎপাদন 
করতে সক্ষম হযে না। কিন্ত কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হলে তারা প্রচুর 
ফসল ফল/তে পারবে । ক্ুষকদের উপর তোমাদের অত্যাচার ও জোর- 
পূরৃক অতিরিক্ত কর আদায়ের কথা আমার জান্য আছে। এই জনাই 
আমি জরিপকারী ও কর জংগ্রাহকদের বেতন নির্দিষ্ট করে দিয়েছি? 
নির্দিষ্ট পরিমাণ করের বেশী আদায় করলে মনে রাখবেন এ অর্থভোগের 
সুঘোগ আমি অবশ্যই আপনাদের দেবো না। আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, 
আমি নিজে উপস্থিত থেকে করের যাবাতীয় হিসাব তন্বাবধান করব। 
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ঘে খাজনা সঠিকভাবে নেয়া হবে ভা আহি মঞ্জুর করব এবং ভা আদায়ের 
জন কুষকদের বাধ্য করব। আমি শরৎকালীন ফসলের খাজনা শরৎকালে 
এবং বসন্তকালীন ফসলের খাজনা বসপ্ত কালেই আদায় কারার নির্দেশ 
দিচ্ছি। ঝারণ বকেয়া খাজনা একটি গরণনা ধ্বংসের কারণ হয়ে দীড়ায়্ 
এবং অচিরে সরকার ও গরজার মধ্যে তিজ্ঞতার স্থজ্টি করে। ওজনের 
ব্যাপারে কৃষকদের প্রতি অনুবান্পা প্রদর্শন এবং সত্যিকার উৎপাদনের ব্যপারে 
ওয়াকিবহান্ন হওয়া শাসকের পক্ষে অত্যাবশাক। কিন্ত কর আদায়ের সময় 
বেনরূপ শৈথিলা প্রদর্শন করা অনুচিত । শরত্যান্ত সচেক্কনতা ও সতর্কতার সাথে 
খাজনা আদায় ঝরতে হবে; কোন রুষক যদি খাজনা প্রদানের ব্যাপারে 
গড়িমসি কিংবা শৈথিল্য প্রদর্শন করে তাহলে তাকে এমন শাস্তি দিতে 
হবে বা অনোর কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তখন আর কেউ এ ধরনের 
অপরাধ করতে সাহসী হবে না তারপর তিনি কুষকদের উদ্দেশ্যে 
বললেন_“আপনাদের কোন বক্তর্য থাকলে সরাসরি তামার কছে পেশ 
বারতে পারবেন । আপনাদের উপর কেউ অত্যাচার করবে এটা আমি 
বরদাশত করব না।” 

বত্ত'বায শেষ হওয়ার পরে সম্মানসূচক পোশাক উপহার দিয়ে তিনি 
কৃষকদের বেদায় দিলেন। কৃষকদের প্রস্থানের পর তিনি অফিসার- 
ব্ব্দকে উদ্দেশ্য করে বগগেন-_ “ক্লষককুল হচ্ছে সকল উন্নতির উৎ্স। 
আমি তাদের উৎসাহ প্রদানপূর্বক বিদায় করেছি। তারা যেন কারো 
উৎ্পীড়ুনের শিব্গর না হয় সেদিকে আনার দৃষ্টি থাকবে দর্বক্ষণ 1 ফোন 
শাসক ঘদি তার কুষককুলকে অত)ঢার থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে 
তাদের নিকউ কর আদায় করা নির্ভেজাল স্বৈরাচার বটে। ফরিদ খান 
অফিদারদের জিজ্ঞাসা বারলেন, “আমার পরপনায় কতিপয় জমিদার অবাধ্য 
আচরণে লিপ্ত হস্েছে। তারা সুবাদারের দরবারে €শাহুকানা-ই-হ।কিম ) 
হাঘির হয়নি । জঠিকনাবে কর পরিশোধ করেনি। অধিকন্ত পাশবত্তী 
গ্রামে গোলযোগের সৃষ্টি ঝরছে । আম্মি কি তাদের সমূচিত শিক্ষা দিয়ে 
ধ্বংস করতে পারি? অফ্িসাররদ্দ উত্তরে বললেন_“অধিকাংশ সৈন্য 
হাসান খানের সংগে রয়েছে । তারা ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুদিন অপেক্ষা 
করুন ।” ফরিদ বললেন, 'তারা যখন আমার সংগে আসতে আসন্মমতি 
জানিয়েছে তখন আমার ধৈর্য ধরে থাকার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া 
আমি আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর অত্যাচার অব্যাহত থাকতে দিতে পারি না। 
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কিভাবে এসমজ্ত বিদ্রোহীদের শায়েপ্া করা যায় আপনারা তার উপাস্ব 
খুজে বের করুন।”  দ্ু'শত অশ্ব সজ্জিত করার জন্য ভিলি পিতার 
অখাত্যদের নির্দেশ দিলেন । গরগনায় অবস্থানরত দৈনাদের দংখ্যা নিরু- 
গণের জন্যও আদেশ জারি করা হলো । মে সমস্ত আফগান ও সহগোত্ীক্ব 
বাস্তির জায়গীর নেই তিনি তাদের ডেকে বলজেন__ “মিয়া হাসান ফিরে 
মা আসা প্স্ত আমি আপনাদের তরণ-গোষণের খরচ যোগাব। বিদ্রোহীদের 
কাছ থেকে ষে সমস্ত দ্রবা লুষ্ঠন করবেন তা আমাদেরই থাকবে । আমি 
তার উপর কোন অংশ চাইনে। যাঁরা এ ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় 
দিতে পারবেন আমি শিয়া হাসানের. নিকট হতে সুপারিশ করে তাঁদের জন্য 
জায়গীরের ব্যবস্থা করব । আমি নিজেই আপনাদের যুদ্দধাত্রার ব্যবস্থা 
করে দিচ্ছি। এ প্রস্তাব শুনে আফগান ও সমগোত্রীয় জোকেরা অত্যান্ত 
আনন্দিত হলেন। তাঁরা সকলে সাধামত বর্তব্য বার্থ হিসাবে কর্ম সম্পা- 
দনের ওয়াদা করলেন। অভিধানে যোগদানেন্ছু ব্যক্তিদের তিনি কৌতুকপ্রাদ 
হাস্যরসে আনন্দ দান করলেন। তিনি তাদের পরিধেয় বসত এবং কিছু 
নগদ অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন । 

তারপর ফরিদ খান কৃষকদের নিক অন্থ চেয়ে পাঠালেন । ফরমানে 
বলা হলো, “তোমাদের অ্বপগ্তলো আমাকে কিছুদিনের জন্য ধারদ্বরূগ প্রদান 
কর॥ শুগুলো আমার বিশেষভ্তাবে প্রয়োজন, আমি তোমাদের অথ ফিরিয়ে 
দেব।' কুৰখকগণ আগ্রহের সাথে সন্তষ্ট চিত্তে অথথ ধার দিতে রাখী হজ । 
প্রতোক গ্রাম থেকে এক বা একাধিক ঘোটক প্রেরিত হলো । ঘরে রক্ষিত 
জিন দিয়ে অশ্ব সঙ্জিত করা হল । সৈন্যদের যাদের অঙ্থ নেই তারা একটি 
করে অশ্ব লাভ করল। ফরিদ সৈন্যবাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে বিদ্রোহীদের 
বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। বিদ্রোহীদের কেন্দ্রুলো লুষ্ষিত হল। ফরিদ 
বিদ্বোহীদের শিশু-সস্তান, স্ত্রী ও সম্পতি দখল করে নিলেন । জুহ্চিত 
সম্পতি ও গৃহপালিত পণ্ড সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করলেন ॥ কিন্ত মহিলা, 
শিশু ও কৃষকদিগকে নিজের অধীনে আবদ্ধ করে রাখলেন। অতঃপর 
বিদ্রোহী দলপতিকে বলে পাঠালেন_আমার প্রাপ্য আদায় কর। নতুবা 
তোমাদের শিশু ও অহিলাদের আমি বিক্রি করে দেব। তোমাদের কোথাও 
বসতি স্থাপন করতে দেব না। যেখানে মাবে সেখানেই আমি তোমাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করব) যে গ্রাষেই যাও না কেন তোমাদের বন্দী করে আমার 
হাতে সমর্পণের জনা তথাকার নেত্রুদ্দকে আদেশ দেব। অন্যথায় আমি 
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তাদেরও আক্রমণ করব এ হুশিয়ারী বিদ্রোহের লাম্নকদের ভীত করে 
তুললো । তারা বলে পাঠালো, 'আমাদের কৃত অপরাধ মার্জনা করুন। এর 
পরে যদি আমরা পুনরায় কখনো এরূপ অগরাধ করি তাহলে আপনি মেন 
ইচ্ছে শাস্তি প্রদ্দান করবেন ।* ফরিদ খান উত্তরে বলে পাঠালেন, “তোমাদের 
শ্রতিভূ দিতে হবে। তোমরা যদি পুনরায় অপরাধ করে গালিয়ে যাও তাহলে 
জাধিনদারকেই তার জন্য দামী হতে হবে এবং তোমাদের আমার সম্মুখে 
হাধির করার দায়িত্ব নিতে হবে! যে সব জমিদারের স্ত্রী-সন্তান ফরিদের 
নিকট আবদ্ধ রয়েছে তারা সরকারের বকেয়া কর আদায় করে নিজেদের 
প্রতিভূ গেশ করল, তারপর তার। নিজ নিজ স্ত্রী ও সপ্তানদেরকে ফরিদ 
খানের নিকটি হতে শুন্ত করে নিল। 


কতিপয় জমিদার অপরাধরতির সকল ধাপে বিচরূণ করেছে। ছুরি, 
ডাকাতি, প্রকাশা রাজপথে র্লাহাজনি কোনটিই তারা বাদ রাখেনি। 
তারা কর প্রদানের অস্বীকৃতি জাপন করেছিল, কখনো বা সুবাদারের দরবারে 
হাষির হয়নি। অধিকন্্ নিজেদের ক্ষমতা ও সংখা! সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা 
বশত ওুগ্কত্য প্রদর্শন ও অসহিষ্কুতা প্রকাশ শুরু করে। হুশিয়ারী সত্তেও 
তারা কথনো সতর্ক হয়নি । 

এদের দমনের জন্য ফরিদ থান সৈন্য সংগ্রহ করলেন। যে গ্রামবাসীদের 
অশ্ব রয়েছে তাদের অশ্বারোহণপূর্বক এবং অবশিষ্টদের পদব্রজে দরবারে 
হাযির হওয়।র জন্য নির্দেশ দেয়া হল ! অর্ধেক বাহিনীকে ভিনি নিজের 
সংগে নিলেন এবং বাকী অর্ধাংশকে কর ও স্থানীয় শুজক আদায্মের কাজে 
নিয্লোগ করলেন । 


সৈন্য বাহিনী ও কুষককুল একত্র হওয়ার পর তিমি বিদ্রোহীদের 
প্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন একক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর 
তিনি একট পরিখা খনন করলেন এবং আশেপাশের অরণ্য 
কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। গ্রামের সর্বত্র টহল দিয়ে যাকে সামনে 
পাউয়া যাক্স তাকে হত্যা করার জন্য অশ্বারোহীদের আদেশ দেয়৷ হল । 
সৈন্যদের উপর নির্দেশ রইল, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করতে হবে, গৃহ- 
পালিত পশ্কে ধরে আনতে হবে, ফসলের চার! লাগাতে দেয়া যাবে না, 
রোপিত ফসল ধ্বংস করতে হবে, পার্বতী এলাকা থেকে অবরুদ্ধ এলাকায় 
কিছু আনার অনুমতি দেয়া যারে না কিংবা অন্র এলাকা হতে কোন দ্রব) 
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বাইরে নিযে যেতে দেয়া হবে না। অহর্নিশ কড়া পাহারা দিতে হবে? 
একটি প্রার্থীও যাতে বাইরে যেতে না পারে তজ্জন্য ফরিদ খান 
নিজ বাহিনীকে বারবার কড়া নির্দেশ দিলেন। জঙ্গল গরিক্ষার করার 
আদেশ রইল পদাতিক বাহিনীর উপর । সঙ্স্ত অরণ্য কেটে পরিক্ষার করার 
প্র তিনি পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিকটযতী গ্রামে 
আর একটি পরিখা খনন করলেন এবং গ্রা্টির বিদ্রোহীদের দসন 
করলেন । বিদ্রোহীরা বিচলিত হয়ে পড়ল । তারা সংবাদ প্রেরণ করল 
খে, ফরিদ খান ঘদি ক্ষমার আশ্বাস দেন তবে তারা আত্মসমর্পণ করবে।' 
উত্তরে ফরিদ খান বললেন যে, তিনি তাদের আত্মসক্ষপণের প্রস্তাব গ্রহণ 
করবেন না। উভয় পক্ষের মধ্যে শনুতা ছাড়। অন্য কিছু থাকতে গারে না & 
আল্লাহ্‌ যার সহাস্স বিজয় তার হবেই। বিদ্রোহিগণ সর্বাত্মক পরাজয় স্বীকার 
বরে প্রচুর অর্থ পাঠালো । কিন্তু ফরিদ খান বিছ্বোহীদের টাকা গ্রহথ করলেন 
না। তিনি তাদের প্রতিনিধিকে বললেন, “বিদ্রোহীদের স্রভাবই এই । প্রথমত 
তারা তাদের শাসকের বি্লদ্ধে অস্তরধারণ করবে, যদি শাসক দুর্বল হন 
তবে তারা বিদ্রোহ অব্যহত রাখবে। কিপ্ত শাসককে শক্তিশালী মনে হলেই 
বিদ্রোহিগণ তার নিকট এসে বিনীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করে, করুনা 
যাচে এবং বিরাট অক্কের অর্থ প্রদানে সম্মত হয় । এভাবে শাসকের: 
হাত থেকে নিষ্কৃতি পেগ্ে স্বস্তির নিঃখাস ফেলে । কিন্তু সুযোগ পাওয়া মানত 
পুনবার স্বরূপে আন্মপ্রবাশ করে পুরনো পথে পা বাড়ার । 


প্রত্যুষে ফরিদ খান অভিযান চালিয়ে দুর্নীতিপরা্ণণ জমিদারদের 
পর্ুদস্ত ও হত্যা করলেন! নারী ও শিশুদের বন্দী করে হাদের বিক্রস্ক 
কিংবা ক্রীতদাস হিসেবে রাখার অনুর্মতি দিলেন। ফরিদ খান অন্যান্য স্থান 
থেকে লোকদের গ্রামে এনে বসতিস্থাপনের সুযোগ দেশুয়া হল। বছুসংখ্যক 
বিদ্রোহী মৃত্যু ও কারা দণ্ডের ন্যায় কঠোর শাস্তির কথা শুনতে পেয়ে 
কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ ত্যাগ করে 
সুবোধ নাগরিকের ন্যায় বসবাস শুরু করলো । সৈনিক কিংবা রুষকের 
কোন অভিযোগ থাকলে ফরিদ থান ব্যকিষ্পতভাবে সতকতাসহকারে অনু- 
সন্ধান করতেন। কোন গাফিলতি তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। 


অতানধালের মধ্যেই পরগনাদন্ন সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠল | সৈনিক এবং 
কৃষককুল ও সুখী হলেন । এ সংবাদ গেমে মিয়া হাসান যারগর ন।ই সন্তুষ্ট 
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হলেন। তিনি পুত্রের ক্ুতিত্কে গরগনার উন্নতি তার শৌর্যবীর্য ও বিদ্রোহী 
জমিদার দমনের কথা সগৌরবে সকলের কাছে নজীর হিসাবে প্রচার করতেন । 


ফরিদের গারদশিতার সংঝদ দেশের গল্ভী ছাড়িয়ে বিহার রাজা পর্যন্ত 
ছড়িয়ে পড়ল । তথাকার রাজন্যকুল অমাত্যবর্গ তার গুণকীর্তন করতে 
খাকেন | তিনি প্রজাদের মধ্য জনা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেন এবং তাঁর 
কর্মদক্ষত্ার জন্য জ্ঞান্ি-পরিজন হলেন নিরতিশগ্ন সম্তষ্ট। শুধুমাত্র কতিপয় 
শন্জু, ও বিমাতা সুলাক়যানের জননী ফরিদের এই কর্ম প্রতিস্তায় সন্তুষ্ট হতে 
পারলেন না। 


কিছুদিন পর মিয়া হাসান মসনদ-ই-আলা শিয়া জামাল খানের দরবার 
থেকে ফিরে এজেন । অভিজাত শ্রেণী ও সৈন্য-সামস্তগণ একবাক্যে নিজেদের 
উন্নতি এবং দেশের শ্রীর্দ্ধির ও বাজ ভাও।রের সম্দ্ধির খবর হাসান খানের 
কাছে পেশ করলেন। পুক্সের কুতিত্বে উল্লসিত পিতা ফরিদের প্রতি তার 
পূর্বেকার বিরক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকমৃত হলেন। তিনি ফরিদ ও তার ভ্রাভাকে 
সর্বপ্রকার আনুকুল্যে অভিষিক্ত করলেন। তিনি বললেন, 'এ্রধন আমি বদ্ধ ও 
স্থবির হয়ে পড়েছি। পরগনার শ।সনভার এবং সৈনিকদের পরিচালনা 
করতে যে পরিশ্রমের প্রয়োজন ত' আর আমার পক্ষে স্ব নর। আমি 
বেঁচে খাক্ভেই তোমরা সব কিছুর দািত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করো?" 


এই কথা শুনে সুলায়মান ও পার জননী শসন্তষ্ট হলেন। তারা 
মিগ্না হাসানের কানে ফরিদের বিরুদ্ধে নানা নিথ্যা কুৎসা ভুলো] ভুগ্রির 
বিবাহের জন্য ফরিদ খান কিছু টাকা সুন্গা্মানের নিকউ জমা রেখেছিলেন । 
কিন্ত সুআায়মান সে টাল হাসান খানকে দেখিয়ে বসলেন যে, ফরিদ খারাপ 
উদ্দেশোই টাকাগুলো হস্তান্তর করেছে। প্রতিদিন তারা ফরিদের বিরদ্ধে 
মিথ্যা অভিযে!গ তুলতে লাগলো । বিস্ত সিনা হাসান কারো কথায় কর্ণপাত 
করলেন না। সুলায়মান ও তার জননী বৃঝতে পারছা যে, ফরিদের বিরুদ্ধে 
কুৎসাও মিয়া হাসানের উপর এতটুকু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি 
বরং হাসান বললেন, “ভে!মরা সর্বক্ষণ ফরিদের পেছনে লেগে থাকবে 
এটা ভারী অন্যায়। তোমরা দু'জন ব্যতীত আমার সৈন্যবহিনী বন্ধু- 
বান্ধবের মধ্যে আর কেউ ফরিদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও তুলেনি। 
আমি নিজেও তার কাজকর্মে ও ব্যবহারে সন্তষ্ট . ফরিদের জন্যই আজ 
আমার পরগনা দু'টি সমুদ্ধ ৮ 
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মিয়া হাসানের এরূপ উক্তি শুনে সুলাগনমানের জননী মুখ বন্ধ করলেন। 
ফরিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বন্ধ হলেও কিন্ত নিগ্কা হাসানের সাথে তিভতা 
স্ুষ্টি হলো । সুলায়মান জনর্নী সেদিন থেকে ধুব অই মিল্সা হাঙানের 
সংস্পর্শে ষেতেন । দ্রীর আচরণে মিয়া হাসান জনসমক্ষে দুঃখ প্রকাশ 
করতেন। মিয়া হাসানের প্রতি জীর পূর্বের ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা শিথিল 
হয়ে পড়ল ॥ তবুও মিয়া হাসান জ্রীর জন্য হাদয়ের টান হারাননি। 
তিনি শ্রীকে জিজ্েস করতেন, “তোমার স্তরিক্নমাণ হবার কারণ কিঃ 
আগাকে এড়িয়ে চলার কারণই বাকি? উত্তরে জুলায়নামের জ্রননী 
বললেন_'একদা আমি ছিলাম তোমার এক নগণা বাঁদী । ভুমি অসীম 
ভালবাসা ও স্লেহে আম।কে শরীর মর্ষাদ! দান করেছিলে । তোম।র পরিবারের 
অন্যান্য সদস্যরা কিন্তু ঈর্ষাবশত আমাকে ঘৃণার চোখেই দেখে আসছে। 
এখনও তারা আমাকে মেনে নিতে পারেনি। তাদের প্রতি আমার হে 
কর্তব্য রল্সেছে আমিও সাধ্যমত এর থেকে বিরত থেকেছি? ফরিদ 
তোমার জোয্ঠপুত্র। তোমার আসনে গে অধিষ্ঠিত হতে চায়! যদি তুমি 
'জীবদ্দশগ় ফরিদের দত আমার পুরকেও সবীরুণি দিয়ে পরগনা পরিচালনার 
ভাত্র লা দাও তাহলে আমি তোমার স্মুখেই আত্মহত্যা করব এবং 
আমার পুন্রদের মেরে রেখে যাব) ভূমি তোমায় জীবদ্দশায় আমার সন্তানকে 
জন্পত্তির অংশ না দিয়ে গেলে তারা বঞ্চিত হবে ন্যায্য অধিকার থেকেঃ । 
ফ্করিদ ও তোমার অমাত্যবর্গ আমার দুশমব। তোমার মৃত্যুরপর তারা 
আমাদের অপমান করে পরগন। খেকে বিতাড়িত করবে । সুতরাং 
তোমার মুত্ুর পর অপমানিত হয়ে শগ্রুদের মধ্যে বেচে থাকার চাইতে 
তোমার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয় । 

নিয়? হাসান ছিলেন শরীর প্রতি ভালবাসায় অঙ্গ, ভ্ী-প্রথয় তাকে 
করেছিল নিতান্ত অসহাগ্ন (যা থেফে কোন প্রেমিকেরই মুত্তিঃ নেই )। 
স্ত্রীর প্ররোচণাগ্স প্রভাবিত হয়ে তিনি জোঠ পুনের প্রতি মমত্ব হারালেন এ্রবং 
ফরিদকে দেশ হতে বিতাড়িত করে অন্য পুব্রকে তদহ্থলে স্বলভি যিস্তু 
করজে মনস্থ করলেন । সুলায়মানের জননী বললেন, 'তোমার উপর আমার 
যথেষ্ট আস্থা রয়েছে । কিন্তু তোমার আত্বীপ্-স্থজনরা ফরিদকে শাসনডাত 
করার ব্যাপারে ঘোর বিরোধিতা করবে । প্রণয়ভিতুত শিয়া হাসান 
সংকদে অটল পাকার জন্য জীর নিকট শগথ গ্রহণ করলেন এবং এভাবে 
তাকে সাদ্ত্বনা দিজেন। 
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মিগা হাসান অতঃপর ফরিদের টি অনুসন্ধানে রত হলেন, ভিনি 
ফরিদের কার্ষাবলী পরীক্ষা শুরু করলেন । এ ঘটনাকে ঝোন্র করে পিতা” 
পুন্রের মধ্যে কথ! কাটাবাটি ও সম্পর্কে তিজ্ঞ্তার সুজ্টি হয়। শীযরই ফরিদ 
বিমাতার নিকট পিতার শপথের বাথা জানতে পারলেন। তাকে শাসনছ্যুত 
করে সৎভাইকে তদন্থলে নিয়োগ করার এই ষড়যন্ত্রের কথা ভার কাছে 
অবিদিত রইলো না। হাসান খান আত্মীয়ের নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার ভগ 
করেছেন। কাজেই ফরিদ শাসনভার পরিত্যাগ করে মিয়া হাসানের নিকউ 
বলে পাঠালেন, ততক্ষণ পযন্ত পিতার প্লেহ ও আনুকুল্য লাভ করেছি ততক্ষণ 
আমি পরগনার শাসনকার্ষ পরিচালনা করেছি। এখন আপনার পছন্দ 
অনুযামী অন্যল।ক নিয়োগ করুন । কতিপয় লোক ঈর্ষা ও শত্রুতাবশত 
আমার বিরুদ্ধে অহেতুক মিথ্য অভিযোগ আনয়ন করছে এবং সে জন্য 
আগনারা দুঃখিত হয়েছেন। আমি চাই এ ব।পারে আমার পিতা প্রকৃত অবস্থা 
জানতে চেস্টা করুন। আমি আপনাদের কাছে নিজের কথা বলতে চাইনে। 


মিয়া হাসান তদুণ্তরে দূত মারফত বলে পাঠালেন, “অনুসন্ধান 
ধরার কোন প্রশ্পেেজন নেই, কারণও নেই । কেননা আমি সৈন্য বাহিনীর 
সাথে ছিলাম না। কিন্ত পরগনার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধির 
চেষ্টা আমি করেছি। পরগনা তোখার গারিচালনায় দ্বিগুণ শ্রীমণ্ডিত 
হরেছে। তুমি ষদি কোন কিছু নিজের শ্বততপ্ত করে বেধে থাকো তবে 
উত্তম বাজই করেছ ॥ এটা তোনারই সম্পত্তি, ভাতে নিন্দনীয় কিছু নেই। 
সুলায়মান এবং তোমার অন্যন্য অধহঃপতিত ভ্রাতা আশাকে অহমিশ 
বিরভ্তত করছে । আমি মনে করি শাসনকার্য পরিচালনায় তারা অক্ষম । 
আমার কোন উপদেশ তাদের প্রভাবিত করে না। তারা আমার শাস্তি ও 
আরামকে হারাম করে তুলেছে। তাদের জননী পুঞ্পের পক্ষ নিয়ে সর্বদা 
আমার কাজে হস্তক্ষেপ করছে । এমতবস্থায়স, সুলাগ্নমান ও আহমদকে 
কিছু দিনের জন্য পরগনার দিকদার পদে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি। 
দিবারা্তি অহনিশ জ্বালাতন পোহানো থেকে নিক্ষৃতি, লাভের জন্যই আমাকে 
এটা করতে হয্পেছে।' ফরিদ পিতার কথা শুনে উত্তর পাঠালেন, "আপনি 
পরগনা দু'টর অধিপতির শাসনভার যাকে ইচ্ছে তাকে আপনি দিতে গারেন।” 


আত্ীয়-স্বজন জানতে পারলেন থে, শরিয়া হাসান পরগনা দু'টির 
শাসনভার ফরিদের হাত থেকে ঝেড়ে নিচ্ছেন এবং সূলায়মান ও আহমদকে 
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তদস্থাল বসাতে চাইছেন। ফরিদ তখন জীবিকার সন্ধানে আগ্রা যাবার 
প্রস্ততি নিচ্ছিল (এ সময়ে আগ্রা ছিল দেশের রাজধানী)। তখন তারা 
হাজানের কাছে গিয়ে বললেন, ফরিদের নিকট 'হতে পরগনা কেড়ে নিলে 
সুলায়লান ও আহমদকে তা অর্পণ করা ন্যান্ন-নীতি বিরুদ্ধ। কেননা ফরিদের 
সুশাসনে দেশ পূর্বাপেক্ষা দিও উন্নতি লাভ করেছে । দে নিজের ক্ষমতা 
এতখানি প্রতিষ্ঠিত করেছে থে, ইতিপূর্বে কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। সে 
এমন কোন অপরাধ করেনি ঘে জন্য তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা ঘেতে পারে। 
বৃদ্ধ বয়সে এরাপ একজন দক্ষ পুত্রের সংগে তিস্তার সৃষ্টি করা সমীচীন 
হবে না। বিশেষত এটা এনসনি একটি যৃগ সন্গিক্ষণ খল সুলতান ইবৃ্রা- 
হীমের শক্ি' দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রভাবশালী আফগান 
রাজন্য স্ব-স্ব এখভিয়ারতুক্ত এলাকায় শাসন ক্ষমতা দখল ও স্বাধীনতা 
ঘেষণার জন্য সুযোগ সন্ধান করছে । 


মিয়া হাসান আত্মীয়-স্বজনদের বলবেন, 'আমি জানি ফরিদকে দুঃখ 
দেয়া সমীচীন নহে। কিন্তু কিইব। আমি করতে পারি ? সুলায়মান ও 
তার জননী প্রতিটি খুহ্্ত আমার পিছনে লেগে আছে। তারা আমাকে 
শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। ...আম্ি এখন ন্বদ্ধ। সর্বদ। মৃত্যু হাতছানি 
দিয়ে আমাকে ডাকছে 1 তাই আমি প্রতিজা ভঙ্গ করতে পারি না। আমি 
জীবিতকালেই সুলায়মান ও আহমদের হস্তে পরগনার শাদনভার নাস্ত 
করছি। তারা যদি সুচারুভাবে শাসন ক্ষমন্তা পরিচালন করে তবে উন্নতি 
লাত করবে। প্রজারম্দ সূখে ঝালাভিপাত করবে সৈন্যবাহিনী থাকবে অন্তষ্ট। 
তাহলে আমার জীবিতাবস্থাতেই তারা সুনাম অর্জন করবে । ফরিদ 
মানুষের খাঝে সুনাম প্রতিষ্ঠাপূর্বক আমার হাদয়কে আনন্দিত করে 
তুলেছে। যেখানেই থাকন। কেন, সে নিজের জীবিকা আর্জন করতে সক্ষম 
হষে। কিন্ত সুলায়মান ও আহমদ যদি ব্যর্থতার পরিচন্স প্রদান করে তাহলে 
আমার জীধিত অবস্থাক্স মান কিছুদিনের জন্য ধন-সম্পতি ভোগ করতে 
পারবে । তবে এ ব্াপারে আমি স্থির নিশ্চিত যে, আমার মৃত্যুর পর পরগনার 
শাসনভার ফরিদের হাতেই চলে যাবে । কেননা একমাত্র সেই-ই-এর উপযুক্ত | 

আত্মীগ্নগণ হাসানের উত্তর শুনে বলললেন-__“একটা বাদীকে সন্তষ্ট করার 
জন্যই আপনি ফরিদকে. বিতাড়িত করছেন। এ সময় একটি কেনা বাদীর 
খাতিরে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হওয্কা অনুচিত । বিহারের লোহানীলের 
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কার্যকলাপ হতে প্রতিয়মান হয় যে, তারা সুর্জতানের কতুত্ব অগ্বীকার করে 
ন্বাধীনতা ঘোষণা করতে চায়। ইহা বলা হয়ে থাকে যে, 'নারীকে কখনো 
বিশ্বাস করতে নেই ।” তবু কিন্তু ক্রীতদাসের প্রণয় শৃংখলে আবদ্ধ হাসান 
খান আশ্বাগ্ম-স্বজনের মূল/বান উপদেশ অগ্রাহ্য করলেন। 

পিতার কার্ষকলপে নিরাশ হয়ে ফরিদ খান বন্ধু-বাদ্ধবের নিকট থেকে বিদায় 
নিয়ে কানপুর হয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্তা করলেন । কানপুর আজিম হুমায়ুন 
শিরওয়নৌর জ।়গীযের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তথাগ়় তিনি হুসায়নের ধিরউ 
সংখাক অনুসারী প্রতিপালন করছিল্রেন। বহ সংখ্যক শিরওয্সানী পাশ বতী 
এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল । ফরিদ কানপুর পৌঁছলেন । মিয়া 
হাসানের সংগে যারা বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তার বক্ধনে আবদ্ধ ছিল তারা 
ফরিদকে সাদর সম্বর্ধনা জানালে । তাদের মধ্যে এক বাজি ছিলেন শেখ 
ইসমাঈল । ফরিদ তার পরিচয় জানতে চাইলেন । প্রথমে বললেন যে, তিনি 
একজন শিরওয়ানী,ঝিন্ত পরক্ষণে বললেন যে, 'তিনি ক্করিদের সসগোন্রীয় 
একজন শুর। কিন্তু তার জননী হান শিরওয়ানী হংশীষ্বা। ফরিদ 
তাকে বললেন__ আপনি ষে “শুর” একথা বলেন নি কেন? শেখ ইসমাঈল 
খলজেন_ “আমি বলিলি বে, আনি শ্িরওয়ানী। অনারা যদি তা বলে থাকে 
তাতে আমার দোষ কোথায়? ফক্ধিন শেখ ইসমাঈলকে বলজেন_'আমার 
সঙ্গে আসুন, ।' ইসমাঈল ও ইব্রাহীম উত্তয়েই ফরিদের সহগমন করলেন। 
ফরিদ বাংলার শাসক কুতুব শাহকে এক যুদ্ধ পরাঞ্ত করেছিফেন। 
যে যুদ্ধে ইসমাঈল প্রভূত শত্তি ও বৃদ্ধিমন্তা প্রদর্থন করে সুনাম অর্জন 
বরেছিলেন। ভাগ্নেয় হাবীব খান তার ঘরেই অবস্থান করতেন । হাবীব 
খান কুতুষ শাহকে তীরের আঘাতে হত্যা করেছিলেন। যেহেতু হাবীব 
খান শেখ ইসমউঈলের শিষা, যেহেতু এ হত্যান্ন গৌরব ইদমাঈলেরও প্রাপা। 
এঁযুদ্বেই ফরিদ খান শেরশাহ উপাধি লাভ্ভ করেন প্রবং ইসমাঈলকে 
সুজাওয়াত থান উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শেরশাহ হিন্দুস্থানের সিংহাসন 
দখল করার পর মান্দ-এর প্রশাসন ভার ইসমাঈলের হাতে ন্যস্ত 
করেছিলেন বিপুল যসের অধিকারী ইব্রাহীম খানকেও তিনি সরম।স্ত 
খান উপাধি প্রদান করেন। ফ্ররিদের আগ্রা গমনের প্রান্তাল বুধুর (তিনি 
আজিম হযাযূন শিরওয্ানীর ঘরে লালিত) পুন্ দৌলত খান লাভ করেছিলেন 
৯২ সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব । দৌলত খানকে সুলতান ইব্রাহীমে 
আতান্ত পছদ্দ করতেন। ফরিদ খান দৌলত খানকে নিজের পু্ঠপোষক 
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হিসেবে বেছে নিলেন। তিনি এমনি ' কর্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় দেন যে, 
দদীলত খান প্রায় বলতেন_ 'আমি ফরিদের মৃখোমৃখী হতে লজ্জাবোধ 
করি। দেযদি আমার নিকট কিন্তু চেয়ে বসে তবে তার ইচ্ছা প্রণে 
যথাসাধ্য চেস্টা করতে দ্বিধাবোধ করব না। শুধু তাকে বলতে দাও, 
সে আমার নিকট কি চায়।” 


ফরিদ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, খদীলত খান তার প্রতি সন্তষ্ট। 
তখন তিনি দৌলত খানের নিকট পন্জ মারফত জ।নালেন- “মিয়া হাসান খান 
এখন রদ্ধ । ভিনি ভাল-মন্দবিচারে অক্ষম এবং হিন্দু ক্লীতদাসীর মোহে অন্ধ । 
রমণীটি যাই বজে তিনি তাই করেন। পরগনার শাসন কর্তৃত্ধ হাতে 
নেওয়ার প্রয়োজনীগ্ন অনুমতি রমণীষ্টি হাসান থানের কাছ থেকে 
আদায় করে নিয়েছেন॥ আত্মীয়বর্গ, সেনাবাহিনী ও গ্রজাকুজ বর্তমান 
কুশাদনে অসন্তষ্ট ও অভীচ্ড | ক্রীতদাক্জীর হাতে গড়ে দুই দুইটি পরগনা 
ধ্বংসের মুখোমুখী দীড়িয়েছে। সুলতান যদি প্রগনাদ্ধয় আমার হাতে 
অর্পণ করেন তাহলে আমি ও আমার ভ্রাতা ৫০০ অশ্বারোহী নিয়ে মিয়া 
হাসানের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ছাড়াও সু্গতানের জন্য যে কোন স্থানে যে 
কোন উপায়ে কাজ করতে প্রস্তুত থকবো।” দৌলত খান এ অনুরাধ 
শুনে তাকে উৎ্াহু দিলেন এবং বললেন, হাদররুভিতে সর্বদা হবে মহৎ 
মিয়া হাসানের প্ররুত অবস্থা আ:ম সুলতানের গোচরীভূত করব। হাসানের 
হাত থেকে পরগনা নিয়ে তোম/র হাতে দেবার ব্যবস্থা করব । 


দৌলত থান জুলভানের নিকট শিয়া হাসানের অনস্থ। বর্ণন। করে বললেন__ 
ফরিদ খান হাসান খ্যনর পুন্নদের মধ্যে সবাপেক্ষা কর্মদক্ষ ॥ সে দীর্ঘদিন 
পরগনাদয় সুচারণ্রাপে পরিচাঙনা করেছে । সৈন্যদল এবং প্রজাকুল তার উপর 
সন্তষ্ট। দি পরগনাদ্বয় ফরিদকে অর্গণ করেন তবে সে ভ্রাতার সহযোগিতায় 
৫০০ শত অধ্বারোহী নিয়ে আপনার হবে কোন আদেশ পানে প্রস্তত |” 
সুলতান উত্তর দিলেন_+ষে নিজ পিতার বিরুদ্ধে কুৎসা রউনা করে সে 
অত্যন্ত মন্দ বাভ্তি।” দৌলত খান ফরিদকে খবর জানিয়ে বললেন_ 
উত্তরটি স্বপ্নং সুলতানের মুখ থেকেই নির্গত হয়েছে। কিন্তু তোমাকে 
নিরাশ হলে চলবে না। আ্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকলে আমি গরপনা দু'টির শাসন 
কর্তূত তোমাকে দেবই। অধিকন্ত তোমার মঙ্গলের দিকে নজর রাখব ।” 
ফরিদ খবর পেয়ে অত্যন্ত মর্মীহত হলেন। কিন্তু দৌলত খানকে সন্তষ্ট 
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করার জন্য তিনি তার দংগে কিছুদিন রকমে গেলেল। দৌ্ঠীত ফরিদকে 
অর্থ দাহাযা করলেন। ফরিদকে তিনি যখেল্ট আর্থ দিতেন বলে কিছু 
দিনের মধ্যে ফরিদের হাতে কিছু টাকা জমলো । 


কিছুকাল পর িয়়া হাসান মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে 
সুলায়মান পিতার মুকুট স্বীয় যত্তকে ধারণ করে শুভানুধ্াগ়্ী পরিবেষ্টিত 
হয়ে আসন প্রহণ করলেন। এ্রসন সময় সদলবলে মিক্সা নিজাম তথায় 
উপস্থিত হয়ে সুলাপ়মানের মস্তক হতে মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে বললেন_- 
*জোষ্ঠ ভ্ত্রাতার অনুপস্থিতিতে এ মুকুট তুমি ধারণ করতে পার না। ফরিদ 
বিবিধ শুপে গুণান্বিত। সে এখন সুলতানের অধীনে কার্যে নিযুক্ত। 
তাকে বঞ্চিত করে তুমি মিয়া হাদানের মুকুট মস্তকে ধারণ করছ আল্লাহফে 
ভয় করছো না, চিরাচরিত আইন ও প্রথা ভঙ্গ করতে একটু লজ্জা 
হল না, বিবেকেও বাঁধল না, আশ্চর্য £ তুমি একা বিবাদের সূত্রপাত 
করছো । পিতার জীবদ্দশায় তুমি তোমার মায়ের প্রভাবে ফরিদের 
উপর যথেষ্ট অবিচার ও আসোজন্যমূলক আঢগণ করেছ। পিতার খাতিরে 
আমি মুখ খুলে কিছু বলতে পারতায না, অন্যথায় তোমার সংগে আগেই 
আমার ফয়সালা হয়ে যেত। কিন্তু এখন আর তোমাদের এ আচরন 
প্রন দেওয়া চলে না! ফরিদের প্রতি অতীতে যে আচরণ করেছ এক্ষণে 
তা থেকে বিরত হও। বিবাদ বিসম্বাদ গরিত্ঠাগ কর। কেননা জোষ্ঠ 
ম্রাতার সংগে দ্বন্দে লিস্ত হওয়। ভয়ানক অন্যায় কাজ । মিয়া হাসান 
জীবিতকালে পুর্ূদের জন। পৃথবঃ জায়শীরের ব্যবস্থা করেছেন। তা নিয়েই 
সন্তস্ট থাক, নিজের প্রভৃত্ব করার স্পূহাকে সংযত কর। কেননা প্রতুত্ব 
করার অধিকার একমাত্র জোষ্ঠ জ্রাতারই রয়েছে। যদি ছন্দ পরিহার না 
কর তবে তুমি তান্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, কেউ তোমাকে ভাল 
বলবে না। বিরোধ তোমাকে শুধুমান্র দুর্নামের অধিকারী করবে এবং 
পরগনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।* সুলায়মান বজজেন, “ভ্রাতা দি 
আমাকে প্লেহের চক্ষে দেখেন তাহলে আমি তার অধীনে কাজ করতে রাষী 
আছি |” 

ভারপর শিয়া হাসানের যৃত্ুঃ ও অন্যানা যাবতীয় খবর জানিয়ে শিল্পা 
নিজাম ফরিদের নিকউ চিঠি পাঠালেন খবর পেয়ে ফরিদ রীতি মাফিক 
শোকব্রত পালন করলেন। তিনি দৌলত খানের নিকট গিয়ে সুলায়মান 
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সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা খুলে বললেন। দৌলত খান বললেন-_-“উদ্রিপ্প 
হয়ো না আল্লাহকে স্মরণ কর, সুলতান তোগারে হাতে পরগনাদয় অর্পণ 
করবেন। দৌলত খান জুলতানকেঃ মিয়া হাসানের মৃত্যুর সংবাদ জানিয়ে 
পরণন৷ দুটির প্রশাসনের সনদ সপ্রহ করে তা ফরিদের হস্তে অর্পণ 
করলেন। পরগনা ফিরে স্বীয় নিয়ন্ত প্রতিষ্ঠা এবং পরিবার ও পরিজনদের 
সাম্ষনা দান করে পুনরায় সুণরতানের দরবারে হাযির হওয়ার জন্য দৌলত 
খান তাকে ছুটি দিলেন। ফরিদ ফিরে এলে আত্মীয়-স্বজন তার সাথে 
দেখা করতে এলেন) তারা সকলে শাহী ফরঞানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ 
করলেন । সুলায়মান ফরিদকে বাধা প্রদানে অসমর্থ হয়ে চাউন্দা পরগনার 
গভর্নর মুহম্মদ খান সুর দাউদ শাহ খাইলের আশ্রয়ে চলে গেলেন। দাউদ 
শাহ ছিলেন ১৫০০ অশ্রারোহীর অধিনায়ক । মুহাম্মদ খান ও হাসান খানের 
সম্পর্ক ভাল ছিল না। হাসান খান নিজদের মধো কলহ করে মুহান্মদ 
খানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকুক এটাই ছিল তার আন্তরিক কামনা । 
তিনি সুাজয্নমানকে বললেন--'কিছু দিন ধৈর্য ধরে থাক । কারণ ফরিদ খান 
সুলতানের ফরণান লাভ করেছে। কিন্তু সুলতান ইব্রাহীম সুলতান বহলুল 
এবং সুলতান সিকান্দারের অগ্শাত্যবর্গের সংগে দুর্যাবহার করেছেন। 
স্কারা প্রতোকেই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে নিজ নিজ জেলায় অবস্থান ঝরছেন। 
গুদিবে! পাঞ্জাবের প্রাক্তন গভর্নর খান খানান ইউসুফ খাইল নিজ পুন্ত 
দিলওয়ার খানকে ধাবুলে পাঠিয়েছেন সম্সাট বাধরবেঃ হিন্দুঙ্ছানে আনার 
জন্যে। তিনি এখন মোঙ্গঘদের নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করছেন। দুই সম্ত্রাটের 
মধ্যে সংগ্রাম শ্রনিবার্ধ। যদি সুলতান ইব্রাহীম আলা করেন তবে 
তোমাকে তার নিকট মেতে হবে। আমি তোমার পক্ষে নিরে তাকে লিখে 
জানাব যে, ফরিদ যেহেতু নিয়া হাসানের বিরুদ্ধাচারী সেহেতু আপনার 
শন । মিয়া হাসান যে তোমার প্রতি সন্তস্ট ছিলেন সে কথাটি সুলতানকে 
লিখে জানাব । ভাগ্য তোমাকে যতটুকু সহায়তা করবে তুমি ততটুকু সাফল্য 
অবশ্যই লাভ করবে । যদি মোঘলরা বিজবী হয় তবে আমি ফরিদের 
নিকট হতে জোরপূর্বক পরগনা অধিকার করে তা তোমার হাতে আর্গণ 
করব সুলায়মান বললেন---আমি ফরিদের ভয়েই আপনার নিকট 
আশ্রয় গ্রহণ করেছি। কারণ শুরদের যধ্যে আগনি ছাড়া আগনা জন 
বজতে আর আমার কেউ নেই। আমি নিজেকে আপনার হস্তে সমর্গণ 
করছি ঝিছুদিন গর মুহুল্মদ খান প্রতিনিধি আরফত ফরিদের নিকট 
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সংবাদ পাঠাজেন, “আমার উপদেশ শ্রবণ কর আশা করি আঙার এ মধা- 
সততার মর্থাদা রক্ষা করঝে। আমি তোমাদের মধ্যে খধ্যস্থতা করতে 
ইচ্ছুক। এ নধ্স্থতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে আত্মীয়-স্বজনের নিকট 
আমাকে লত্জিত হতে হবে। ফরিদ উত্তরে লিখে জানাজেন-“বাস্ত- 
বিকই আপনি মহত ও শক্তিম্থান পুরুষ। আপনি শুর বংশের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা কীতিমান ব্যত্তিৎ। সুতর।ং গোত্রের প্রতুত্ব এখন আপনারই 
অধিকারভূক্ত । প্ররুত ঘটনা নিশ্চয়ই আপনার অগোচরে নেই। পিতার 
জীবদ্দশায় জুলায়মান সর্বাদা আমার বির্রাচারণ করেছে। এমনকি 
পিতার স্বত্যুর পরেও আগি তিন ভাইকে পূর্বাপেক্ষা ব্রহত্তর জায়গীর 
প্রদান করেছি। আমি সুলায়মানকে বলেছি পিতার জীবনকালে আমাদের 
মধ্যে মে বিরোধ ছিল এক্ষণে আমরা তার মিটিয়ে ফেলি। আমাদের 
বাকী জীবন বন্ধুত্ব ও এমতার মধ্যে অতিবাহিত হোক। তাকে আমার 
কাছে আনব।র জন্যে ভ্রাতা নইমকে পাঠিয়েছি। তাকে আমি এমন 
জায়গীর দেব ষাতে সে পুরোপুরি সন্ত্রট হয়। কিন্ত পরগনার হিস্যা 
অর্জনের লোভ থেকে তাকে নিরুত করবেন। আমি জীবিত থাকতে তা 
পাবে না। প্রতিনিধি ফরিদের সব কথা মুহাম্মদ খানের গোচরে আনলেন । 
তখন মুহাষ্মদ খান সুলায়মানকে জানালেন_'ফরিদ তোমাকে পরগনার 
অংশ দেখে না। খিস্ত আমি তা জোরপূর্বকই আদায় করে নেখ।” 


সুলায়মান অতিশয় আনন্দিত হলেন। কিন্তু ঘটন।টি ফরিদ শান 
জানতে পারলেন॥ তিনি ভ্রাত। নিজাম ও অন্যান; বঞ্চুদের মধ্যে পরামর্শ 
করে বললেন_মুহাম্মদ খনের আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতার অধি- 
কারী ব্যক্তির সংগে আমাকে অবশ্যই সৈত্রী স্থাপন করতে হবে। এমনকি 
ফরিদ খান লোহানীর পুত্র বিহার খান ব্যতীত অপর কোন ব্যজি, আপাতত 
উপধুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। পে যাই হোক, কিছুদিন অপেক্ষা করে পরিস্থিতি 
লক্ষ্য করাই শ্রেয়। 


সুলতান ইব্রাহীম জয়ী হলে কেউ আমার বিরুদ্ধাচারণ করতে 
সক্ষম হবে না। কেননা আশি সুলতানের ফরমান লাস্ত করেছি ১ আংজাহ, 
মা করুক, সুলতান মোঘলদের হাতে পরাজিত হতে আমাকে অবশ্যই 
বিহার খানের সংগে মৈরী গড়ে তুলতে হবে' কিছুদিন পর সংবাদ পাওয়া 
গেল মোছল ও জুলতান ইবৃল্লাহীম গানিগথের প্রান্তরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন & 
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ভগ্মাবহ যুদ্ধে সুলত।ন প্রাণ হারিয়েছেন। ৯৩২৯ খু. সম্তাট বাবর নিজেকে 
দিল্সীর সিংহাজনে প্রতিষ্ঠিত করেন । 


ফরিদ খান বাধ্য হয়ে বিহার খানের নিকট গিক্সে তার অধীনে চাকুরী 
গ্রহণ করলেন। ফরিদ দিনের বিশ্রাম ও রাতের আরামকে হারাম করে 
কঠোর নিষ্ঠার সংগে কাজ করতে লাগজেন। তাঁর কর্মদক্ষতার বলে তিনি 
বিহার খানের মন জয় করে নিলেন | বিহার খান ফরিদের অনুপম কাজ 
কর্ষে বিষুগ্দ্ধ হয়ে অভ্া্সকালের মধ্যেই তাকে ঘনিষ্ঠ বঙ্গুরূপে পরিগণিত 
করলেন। অসাধারণ সাংগঠনিক কর্মকুশলতার জন্য তিনি বিহার খালের 
প্রশংদাও লাভ করলেন প্রদ্র। একদিন ফরিদ খান বিহারের সংগে 
শিকারে বের হন। সম্মূখে নিপতিত হল এবটি প্রকাণ্ড বাঘ ॥। ফরিদ খান 
এই হিং প্রাণীকে বধ করলেন । লুলতান ইবরাহীমের মৃত্যুর পর বিহার 
খান “সুলতান মুহাম্মদ? উপাধি ধারণপূর্বক নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। 
সমগ্র দেশে তাঁর নামে খুতবা পাঠের নির্দেশ দেগ্লা হণী। দুঃসাহসিক 
কার্ষের জন্য ভিনি ফরিদ ভূষিত করলেন শের খান উপাধিতে । 
ফরিদকে খিহার খানের পুন্ধ জালাল খানের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত 
ফরলেন। 


দীর্ঘদিন ফরিদ ডেগুটির দায়িত্ব পালন করলেন। তৎপর ছুটি নিষ্বে 
নিজ পরগনায় কিছুদিন অবস্থান করলেন; শেক খানের দীর্ঘ অনুপস্থি- 
তির দরুন সু্সতান মুহাশ্মদ ফরিদের সমালোচন।য্স মুখর হয়ে উঠলেন। 
এটাই ছিল সে অস্থিরতা আর অবিশ্বাসী যুগের বৈশিষ্ট্য । তিনি বললেন, 
শের খান শীছুই ফিরে আসার প্রতিগ্ুততি দিয়েছিল। কিন্ত সে দীর্ঘদিন 
যাবত অনুপস্থিত রয়েছে।' ব্যস্তবিকই গে যৃগ ছিল অস্থিরতার যুগ। 
কেউ কারও উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত না। 


মুহাম্মাদ খান সুর, সুলতান মুহাষ্মদের নিকট এসে ফরিদের বিরুদ্ধে 
অপবাদ দিয়ে বললেন, "সুলতান সিকান্দারের পত্র সুলতান মাহমুদের সঙগৈন্য 
অভিষ।নের আশায় ফরিদ এখনও বিভোর। এ জন্যই সে প্রতীক্ষা করছে। 
সুলতান মাহযুদের সংগে ইতিমধ্যে বহু অবাধ্য আমীর ও আফগান যোগদান 
করেছে। যদি নির্দেশ পাই তাহলে আর্মি অনায়াসে ফরিদকে আহাপনার 
দরবারে হাযির করতে পারি। তাঁর ভ্রাতা সুলাক্সম্ান সুদক্ষ রাজপ্রুষ। 
হাসান খান জীবিত অবঙ্থায় তাকেই পরগনা প্রশাসনের ভার অর্পণ 
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করেছিলেন। ফরিদ পিতার বিরুদ্ধে অপবাদ রূটনার ব্যাধিতে ভুগছিল। 
এজন্যই সাবেক জুলপান বলেছিলেন, “নিজের পিতার বিরুদ্ধে যে 
ব্াক্তি অভিযোগ আনয়ন করতে পারে দে ব্ত্তি অত্যন্ত নিকুঙ্ট ।” 
হাসান খানের স্বত্যুর পর ফরিদ তার পৃষ্ঠপেষক দৌলতখানের সহাঝতাবা 
সুলতান ইবরাহীমের নিকট হতে পরগনাদ্বয়ের ফরমান আদায় করে নি“ 
ছিল। মিয়। হাসান মৃত্যুশষ্যা থেকে সুলতান ইব্রাহীম খানের নিকট 
একটি পর জিখেছিজেন। তা নিয়ে সুলতানের সংগে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা 
সুলায়মানের ছিল । কিন্ত নানা গোলষোগে উপস্থিত হওয়া সন্তবপর.হয়নি। 
তবে সুলায়মান এক্ষণে ভ্তাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার জন্য আপনার 
দরবারে হাযির হয্মেছে। জীহাপনা যদি পরগনায় দু'টি সুলায়সানের হাতে 
ন্যস্ত করেন তাহলে আপনার সমীপে হাষির হওয়া ছাড়া ফরিদের উপায় 
থাকেবে না। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সুলায়শান দীর্ঘকাল 
আমার শ্রাত্রয়ে বসবাস করছে। সুলাগ়মান নিজের সঙ্গত অধিকার ফিরে 
পেলে চিরকাল জীহাপন/র দাসানুদাস হয়ে থাকবে । সুজতান যুহাস্মদ 
উত্তর করলেন-_“করিদ আম্যর জন্য ঘথেস্ট করেছে । সামান্য অপরাধের 
জন্য বিন। অনুসন্ধানে আমি কিডাবে তার পরণন। অন্যের হাতে তুলে 
দিতে পরি £ যাহোক তোমার খাতিরেই বলছি। তারা উভয়েই আমার 
সম্মুখে নিজ নিজ দাবী ও যুভিৎ পেশ করুক। তার। দু'জনেই আপনার 
নিকউ সমান। আপনি কারও প্রতি পক্ষগাতিত্প্রাদর্শন ব'রবেন না । তাদের 
মধ্যকার শশ্ুতা দূর করতে হবে। 

ম্বহালমদ খান বিদায় নিয়ে নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি 
গুপ্তচর ও দূত পাদী খান মারফত ফরিদ খানের নিকট এই মর্মে সংবাদ 
পাঠালেন, "ভাইদের বঞ্চিত করে দু'টি পরগনা আত্মসাৎ করা তোমার গক্ষে 
সমীচীন হয়নি । এতে তোমাদের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বিবাদের ভিত্তি গড়ে 
উঠবে । আমি সাদী খানকে তোখার নিকট প্রেরণ করেছি। আশা করি 
সে যা বলবে তুমি তা প্রত্যাথথান করবে না। .তোমার ভ্রাতৃবর্গ বহুদিন - ধরে 
আমার কাছে রয়েছে। আফগানদের আইন-কানুন ও প্রথা তোমার কাছে 
অজানা নয় ॥ 

সাদী শের খানের নিকট মুহাম্মদ খানের মনোভাব ব্যস্ত করলে শের 
খান উত্তরে বললেন, “মুহাম্মদ খানকে ঝলে দিও, এটা রোহ দেশ নয় যে, 
আমি ভাইদের - মধ্যে পরগনা বাটোক্লারা করে দেব । ভারত সম্পূর্ণ রাপেই 


তারিখ-ই-শেরশাহী চর 


সুলতানের অধিকারভুক্ত | এখানে অনা কেউ সাস্সাজ্যর হিস্যা পাবেন না। 
জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠ ভাতা কিংবা কোন আত্মীঘ্ম-স্ছজন এর অংশীদার হতে 
পারে না। সিকান্দার লোদী এরূপ সিদ্ধান্ত নিঠেছেন ঘে, কোন আমীর 
মতুষরণ ঝরলে টাকা পথসা কিংবা অন্যান্য সম্পত্তি আইনানুসারে উত্তরা- 
খিকারীদের ভাগ ঝকে দিতে হবে। কিন্তু প্রশাসন, জায়গীর এবং সৈন্য- 
বাহিনীর ভার নান্ত থাঝবে সর্বাপেক্ষা যোগ্য পিতা যাকে মনে করেন) পুপ্ের 
হাতে। এতে অপর কেউ অংশীদার হতে পারবে না। এ ব্যবন্থার অন্য কোন 
প্রতিবিধান বা বিকল্প নেই। আগনার কাছে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বেই সুলারমান 
অন্যান্য ভাইদের সংগে পিতার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছে! আগনি আতীয় 
বলে আমি কিছুই বলিনি। কিন্ত যখন সে আপনার কাছ থেকে বিদ্যা নেবে 
তখন অবশাই আমি তার কাছে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর হিস্যা 
পুনরায় দাবী করব। প্রশাসন ও জায়গীরের ভার আমি সুলতান ইব্রাহীমের 
কাছ থেকে নিয়েছি। তাতে কারও অধিকার নেই। কিন্তু আমি জাতাদের 
বলেছিলাম, পিতার জীবদ্দশায় তোমরা যে জায়গীর ভোগ করেছ তা আমি 
ছিনিস্মে নেবো না, এমনকি তা বাড়িয়ে দেবারও ব্যবস্থা আমি করব । কিন্তু 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেহ আমার অংশীদার হতে পারবে না” টাঙ্গী, মালাহও 
পরগনা সুলাস্মমানের হাতে ছেড়ে দিতে বলা আপনার কিছুতেই উচিত 
হয়নি। আমি ইচ্ছারুতভাবে তা ছেড়ে দেব না। আপনি যদি জোরপূর্বক 
সূলাক্মমানকে ওটা দিতে চান, তা করার সুযোগ অবশ্যই আপন।র রয়েছে৷ 
কেনন। আপনি যথেষ্ট শক্তিশান্সী । আমি আর কিছু বলতে চাইনে। 

সাদী ফিরে এসে সব বথা মুহাম্মদ খানকে জানালে তিনি অত্যন্ত 
রাগান্বিত হয়ে বললেন 'আমার অমগ্র বাহিনী নিয়ে টাস্তা মালহও পরগন 
দখল করে তা সুলায়মান ও আহমদের হস্তে অর্পণ করতে হবে। ফরিদ 
যদি তোমাদের প্রতিরোধ করে তাহলে সমস্ত শল্তিৎ দিয়ে তার সংগে সুদ্ধ 
করবে॥। সে যদি পরুজিত হয়ে পলায়ন করে দু'টি পরগনাই সুলায়মানের 
হাতে অর্পণ করো। সুলারমানের জহা্কাতার জন্য আমাদের সৈনাদলকে 
তার নিকট রেখে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে । ফরিদ যদি তার অল্প- 
সংখ্যক অনুসারী নিয়ে যুদ্ধের জন্য আবার এগিয়ে যায, তাহলে সুলায়মানই 
তাকে ঠেকাতে সক্ষম হবে। 

যথাসময়ে ও সংবাদ শেরশাহের কর্ণপোচর হল। ক্রীতদাস “সুখ” 
€কওয়াস খানের পিতা ) ছিলেন বেনারসের নিকটবত্তী টান্ডা ও মালহর 
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পরগনা নিকদার। শেরশাহ তায় নিকট জিখে জানালেন যে, সুলায়মান সাদী 
সনভিহারে তাকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছেন। তিনি চান বিনা 
প্রতিরোধে টাণ্ডা ও মালহ ছেড়ে না দেন। নুহাচ্মদ খানের সৈনা ঝাহিনী 
আগমন করার পর সিকদার তার সঙ্গে মুকাবিলা করার জন্য শহরের বাইরে 
এগিয়ে এলেন। এক প্রবল সংঘর্ষে সুখ নিহত হলেন। তার বাহিনী 
পরাজিত হলে সাসারামে শের খানের নিকট গজিয়ে গেল । এমন বি 
পলায়িত সৈন্যদল সাসারামে এসে এবান হওয়ার সুযোগ গেল না। 


সুলতান মুহাম্মদের সংগে সাক্ষাত করার জন্য কতিপয় ব্যক্তি শের 
খানকে উপদেশ দিল। কিন্ত তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন” এখন 
অনিশ্চগ্নতার মুহূর্ত । সুলতান আমার খাতিরে মুহম্মদ খানের সাথে বিবাদে 
লিপ্ত হবেন না। বড়জোর তিনি আমাদের মধ্যে একটা সমজোতা সৃষ্টির 
চেস্টা করবেন । কিন্ত আমি কোনরাগ বাধ্যবাধকতায় যেতে ইচ্ছুক লই। 
শিল্পা নিমাম খান বলেন, তুমি যদি সথঝোতায় যেতে রাষী না থাক তাহলে 
তোমার পাটনাগ্র গমনই আমি জর্বাপেক্ষা উত্তম কজ বলে দনে করি। 
সেখানে বেশ কয়েকজন উপবুন্ত' ব্যঙ্র জহাযম্মতায় আগ্রায় সুলতান জুনা- 
য়েদ বিরলাসের সংগে সাক্ষাত করে তার অধীনে চাকুরী গ্রহণের ব্যবস্থা 
বারা উচিত । মৃহাশ্যদ খানের উপর শুধু প্রতিশোধ গ্রহণ নয় তাকে চউন্দা 
থেকে তাকে বিতাড়িত ঝরার সুযোগ সম্ভবত এর যাধামেই আসতে পারে । 
শেরশাহ এ প্রস্তাবে বাষী হয়ে পাটনায় চলে গেলেন। গিনি সুলতান 
ভুনায়্েদের আগ্রা দরবারে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করে বললেন, “সুলতান 
জ্বনায়োদ মদি আমাকে আশ্রয় দেন এবং উৎপীঁড়ন না করার অঙ্গীকার 
করেন তাহলে আমি তীঁহার অধীনে অনুগত ও একনিষ্ঠভাবে চাকুরী 
গ্রহণে সম্মত্ত। 


সুলতান জুনায়েদ শের খানের এ প্রস্তাবে রাষী হলে প্রচুর উপটৌকন 
নিয়ে শেরশাহ জুলতানের দরবারে হাধির হলেন । স্তুনায়েদ তার উপর 
সন্তুষ্ট । পরগনা পুনরুদ্বারের নিমিত্ত তিনি শের থানকে বিরাট দৈন্যবাছিনী 
প্রদান করলেন। মুহাশ্যদ খান ও সোলায়মান শের খানকে প্রতিহত করতে 
না পেরে রোটাস পর্বতে পলায়ন করলেন । খর থান শুধু নির্জের পরগনাই 
অধিকার বারঞ্ধেন না, অধিকন্ত চউন্দা এবং সুলতানের অধীনস্থ কতিপয় 
গরগনাও তার কারায়ন্ত হল । পর্বতে আত্মগোপনকারী অনুগত আফগানদের 
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পূর্বাপেক্ষা ছিগুণ জায়্গীর মগ্ররের প্রতিশুতি দিয়ে তিনি ভিখালন-__আমাদের- 
রমশীদের অর্ধাদা আমাদের সকলের নিকট সমান। আমি প্রতিশোধ 
প্রহণ করেছি এখং আনার পরগনা পুনরায় দখল করেছি।, এ আশ্বাসে 
বহু আফগান শের খালের নিকট ফিরে এল । অধিকাংশ আফগান তাঁর 
নিকট ফিরে আগায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন । নিজের ক্ষমতায় 
আস্থাশীল হওয়ার পর তিনি সুলতান জুঁনায়েদের সৈন্যদলকে বিদায় 
দিলেন। দে সাথে সুলতানের জন্য প্রেরণ করলেন বহুমুল্যেউপচৌকন । 
তারপর শের খান পর্বতে পলায়নকারী চউন্দ!র প্রাক্তন অধিপতি মুহাম্মদ 
খান সুরের নিকট এক গল্পে লিখকেন-আপনি মোটেই ভীত হবেন 
না। নিজের মনকে শান্ত করঃন এবং ফিরে এসে আপনার পরগনার ভার 
পুনরায় গ্রহণ করুন। সুলতান ইব্রাহীমের কাছ থেকে কয্মেকটি করদ 
পরগনা আমি অধিকার করেছি । শ্রান্বীয্-স্ব্রনের কোন জিনিসের 
প্রতি আমার মোটেই জলসা নেই। এখন হচ্ছে বিদ্রোহ ও দুর্যোগের সমস্ব। 
ষে-সমস্ত আফগানের আমার সরকারের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি ' রগ্েছে 
তাদের উচিৎ নিজস্ব থোব্র হতে সৈন্য-সংগ্রহ করে" নিজের হস্বকে 
শক্তিশালী করা। এতে তারা নিজের রাজা রক্ষা করতে সক্ষম হবে 
এবং নতুন ভূরন্ড ও জয় করতে পারবে । সুতরাং এক্ষণে আমাদের 
পূর্ন সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদু বিস্মূত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । 
চলুন আমরা নিভৃত কন্দরে ভালবাসা ও সহযোগিতার বীজ রোগণ করি । 
এ বীজ হতেই একদিন বন্ধুত্বের সোনালী ফসল ফলবে । সমঝ্মোতা 
এলেই আমরা নতুন বন্ধু সংগ্রহে সফল হব। ফলত আমরা মর্যাদা 
ও উন্নতির শীর্ষ তম শিখরে আরোহণ করতে গারব ৷ গন্ত পেয়ে মুহাম্মদ 
খান পর্বত হতে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং টউন্দ' প্রভৃতি পরগনার শাসন 
ভার গুনরাগ স্রহস্তে তুলে নেন। তাঁরা গরল্পরকে ক্ষমা করে দিল্সে পূর্বের 
মস্ত শল্ুতা ভূজে গেলেন । এভাবে যুহা্মন খান শের খানের আক্তাবহ 
হয়ে ষান। 

মৃহাশ্মদ খান সংক্রান্ত দুশ্চিন্ত। হতে মুক্ত হওয়ার পর শের খান 
গেলেন আগ্রার সুলতান জুনায়েদ বীরলাগের দরবারে আগ্রার সুলতানের, 
সহায়তায় । অতঃপর তিনি সম্রাট বাবরের দরবারে প্রবেশ করার 
জুযোগ জাভ করেন। তিনি চান্দেরীর ঘটনাবলী প্রত্যক্রভাবে দর্শন 
করলেন এবং কিছুদিন মোগলদের মধো অবস্থান বরে তাদের সামরিক 
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কলাকৌশল, প্রশাসন পদ্ধতি, আমীরদের চরিক্ সম্পকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
লাভ করলেন । তিনি প্রায়ই আফগানদের বলতেন “ভাগ্য সহায়ক হলে 
আমি সহজেই মোগলদের ভারত থেকে বিতারিত করতে পারতাম, শের 
খানের এরূপ কথা বার্তায় আফগানরাও আড়ালে বিল্লপ করে বলতে 
"শের খান অহেতুক অহঙ্কার করছে সে এমন কথা বলছে যা তার সাধ্যের 
সবাইরে 

আমি (আব্বাস ) এই ইতিহাসের রচয়িতা অশীতিপর বুদ্ধ চাচা 
শেখ মুহা্মলের মুখে নিম্নলিখিত কাহিনীটি শ্রবপ করেছি।' আমি 
তার নিজন্ব উক্তিতে ঘটনাটি বিরত করছি। অ্রাট বাবরের অপরাজেয় 
বাহিনীর সংগে চান্দেরী যুদ্ধে আনি যোগদান করেছি জংগে ছিলেন 
খানে খান ইউসূফ খাইল। তিনিই বাবরকে ভারতে তেকে এসেছিজেন। 
শেখ ইব্রাহীম মরওয়ানী-আ।ম।কে বললেন, 'শের খানের নিকট চল এবং 
তার অসম্ভব ভাহক্কারের কথা শ্রবণ করো। তার কথ, নিয়ে সবাই 
হাদি তামাশা করছে । আমরা অশ্বারোহণপূর্বক শের খানের নিকট গগন 
করঙ্গাম। আলাপ প্রদংগে শেষ ইব্রাহীম বললেন, মোগলদর বিতাড্িত 
করে এ দেশ আবার আফগানদের হাতে ফিরিয়ে আনা একেবারেই 
অসন্তব।” শের খান উত্তর দিলে--শেখ যৃহণ্মদ, আমি প্রবং শেখ 
ইব্রাহীমের মধ্যে যে কথা হচ্ছে তুমি তার সাক্ষী । শুনে রাখ ভাগ্য 
প্রসন্ন হলে আমি অত্যন্পকালের মধ্যেই হিন্দুস্থান থেকে মোগলদের 
বিতাড়িত করব। একক যুদ্ধ কিংবা মিলিত যুদ্ধে মোগল আফগানদের 
চাইতে কোন অংশেই উৎরুষ্ট নহে। আফগানদের আভ্যন্তরীণ কলহের 
ফলেই হিন্দুস্থান তাদের হস্তত্ুত হয়েছে । খোগলদের সাথে অবস্থান 
কালে তাদের সমস্ত কা কলাপ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল। 
আমি দেখেছি তাদের মধ্যে আইন শুংখলা বলতে ধ্বিডুই নেই। তাদের 
শাসকগণ  পদযর্যাদা ও আভিজাতের অহচ্কারে বাজিগতভাবে শাসন 
ক্কার্খ পরিদর্শন করেন না। রাষ্ট্রের য্বতীক্ কার্যকলাপ তাঁরা নিষিগ্বে 
আমীর ও উজজিরদের হাতে ছেড়ে দিরেছে। এদের কথা ও ক্াক্রমের 
উপর শাসক সম্পূর্ণভাবে ত্রাস্থাশীল। কি রাজন্য কি সৈনিক সকলেই 
নানাবিধ দুনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। তা কৃষক, সৈনিক কিংবা বিদ্রোহী 
জঙ্সিদার সংক্রান্ত খে কোন বিষয়েই হোক দুর্নীতি তাদের মজ্জাগত হয়ে 
পড়ছে । বিশ্ুশালী ব্যক্তিরা অনুগত হোক আর না-ই হোক অর্থের জোরে 


তারিখ-ই-নেরশাহী ২৯ 


কাজ আদায় করতে চাগ্স। যোপ্যত৷ ও ব্যতিত থাকা সত্তেও আর্থিক 
শক্তিহীন বা্তিকে উপথুত্তত মর্যাদা দেয়া হয় না। স্বর্প কিংবা অর্থের 
লোভে প্রারা শঙ্জ,-মিল্ের প্রভেদ ভুলে যায় । ভাগ্য সহদ্বাক হজে যে 
শীুই দেখতে পাবে এবং শুনতে পাবে যে, আমি কিভাবে আফগান- 
দের আমার অধীনে একতার বপ্ধনে আবদ্ধ করেছি! তাদের মধ্যে 
আমি আর কখনে। ফাউল ধরতে দেব না।” ঘটনার কিছুদিন পর শের 
খান এক জলসায় ঘেপদান করেছিলেন। উত্ত জলসায় সম্রাট বাবরও 
উপস্থিত হিল্পেন। শের খানের সামনে রেকাবী ভর্তি করে খাদ্যের 
একটা বিরাট খণ্ড রাখা হয়। উত্তত বস্ত আহারের নিয়ম শের খানের 
জানা ছিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি খাপ থেকে তরবারী বের 
করে খণ্ডটিকে ছোট ছোট বিভক্ত করালন। অতঃপর চামচের সাহাষ্যে 
পরম পরিত্স্তির সাথে ভক্ষণ করঙ্পেন। বাবর শের খানের এ' উপস্থিত 
বুদ্ধিতে বিমুগ্ধ হলেন । সস্রাটের পাখে' উপনিস্ট ছিলেন তর মন্ত্রী খলীফা। 
তিনি মন্তীকে বলদেন_-শের খানের উপর ন'জর রাখবেন । সে অত্যন্ত চতুর 
ব্যক্তি। তার লঙ্গাটে রাজতিলক পরিলক্ষিত হচ্ছে। বহ আফগান আমীরের 
সাক্ষাত ঘটেছে আমার সংগে । অনেকে শের খানের চাইতেও সভ্ভিশালী। কিন্ত 
তাদের কেউ আমার মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়নি । শের খানকে দেখার 
পর থেকেই আমার মনে এই ভাবোদগ্প হয়েছে যে, তাকে হাতের মুঠোয় 
আনতে হবে। কেননা তার মাঝে আমি যহত্ত্ব ও শক্তিমত্তার সুজ্পন্ট শক্ষণ 
প্রত্যক্ষ করেছি । সুলতান জুনায়েদ বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে খন্তী “খলীফার” 
কাছে শের খানের ব্যাপারে জোর সুপারিশ করে গিয়েছিলেন । শের খানও 
তাকে মহামূল্য উপঢৌকন দেন। তাই মন্ত্রী মহোদয় সত্তর বাবরকে 
বলমেন-__শের খান সন্দূর্ণ নির্দোষ । তার এখন কোন শক্তিশালী বাহিনী 
নেই যাতে সে আাহাগনার আতংকের কারণ হতে পারে। আপনি যদি 
তাকে বন্দী করেন তাহলে আপনার পক্ষের সমস্ত আফগান সন্দেহ পরান্নণ 
হয়ে উঠবে । তখন কোন আফগানই আপনার প্রতিশ্ুতিতে আন্থাশীল 
হবে না। ফলম্বরূপ এক অনৈকোর সৃষ্টি হবে।” সগ্রাট নীরবতা অখলম্বন 
করলেন। কিন্তু বিচক্ষণ শেরশাহ ঠিকই বুঝতে পারলেন যে, অআাউ তার 
সম্বন্ধে কোন প্রকার অটল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

শেরখান বাদভবনে প্রত্যাবর্তন করে বন্ধু বান্ধবদের বললেন-_ “সম্রাট আগ 
আমার দিকে অনেকক্ষণ যাবত তাকিগ্মেছিলেন এবং আমার স্রন্ধে মন্ত্রীর 
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সাথে কি যেন বলাবলিও করেছেন । তিনি আমার প্রতি বারবার কেমন 
এক' দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন। তাই এখানে অবস্থান করা নিরাপদ মলে 
করছি না। আমি এখান থেকে অন্যত্র চংল যাব" অস্বারোহপপূরবক তিলি 
মোগলদের দী ত্যাগ করে চলে গেলেন । মাত্র কিছুক্ষণ পূরবেই শের খান 
সম্রাটের পরিবারবর্গের নিকট হতে বিদায় নিয়েছিজোন। সঙ্াট তায সন্ধানে 
লোক প্রেরণ করলেন। অনুসন্ধানকারী শের খানের বাসভবনে উপস্থিত হলেন। 
কিন্ত শের থান তখন নাগালের বাইবে। এ থবর গেছে সম্াট বাবর উজীরাকে 
বললেন__ “আপনি বাধা প্রদান না করলে আমি তাকে তখনই বন্দী বরত'ম। 
সে কিছু একটা করতে বন্ধগরিঝর ৷ আল্লাহ্‌ জানে কি সে করতে চায়! 

শের খান জায়গীরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সুলতান জুনায়েদের নিকট প্রচুর 
উপহার সামগ্রী পাঠালেন । জুন্ময়োদকে তিনি এক পঞ্জে লানালেন--সঞজাটের 
'বিনা অনুমতিতে তাকে পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল । 
আমি ছুটি চাইলে তিনি ত। মঞ্জুর করতেন না। আমার জায়গীরে ফিরে 
আসতে আমি বাধ্য হয়েছি। কারণ আমার ভ্রাতা নিজাম আমাকে লিখে 
জানিয়েছেন যে, সুহাম্মদ খান ও সুলায়মান মিলে সুলতান মুহা্মদ খানের 
নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেছে। অভিযোগে তারা বলেছে, 
আমি মোগলদের সাথে মৈত্রী পাতিয়ে তাদেক সহায়তায় পরগনা দখল 
করেছি। পরগনা পুনরদ্ধারর জন্য তারা-_সুান মুহাম্মদের সহাক়্ভা 
চেয়েছে । অবশ্য সুলতান মুহাম্মদ কোন উত্তর প্রদান করেন নি। এই সংবাদ 
পাওয়ার পর সস্ত্রাটর নিকট অবস্থান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
আমি সম্সটের একজন কৃতক্ত ভূতা । আমি তীর ইচ্ছানুসারেই কাজ কারে 
খাব । অতঃপর শের খান ভ্রাতা নিজামের সংগে পরামর্শ করে বললেন, 
মোগলদের উপর আমার কোন বিশ্বাস নেই। আমার উপর তাদেরও ফোন 
আস্থা লেই। আমাকে অবণাই সুলতান মৃহাস্মদ খানের নিক যেতে হবে । 
পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি বিহারে সুলতান মুহাম্মদের নিকট গমন করলেন। 
সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন । কেননা শের খানের মহৎ গুণাবলী 
সুলতানের অবিছদিত ছিল না। তিলি শেরখানকে তদীস্ব পুর্ন আলাম খানের 
অধীনে নিয়োগ করে বললেন, “আমি তোমাকে আনার পুত্রের সহযোগী 
হিসেবে নিয়োগ করলাম । তুমি তাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোল। ব্বেনন। 
তায বয়স এখনো অতি অল । শের খান অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং কঠোর 
পরিশ্রম স্বীকার করে দায়িত্ব পানে ব্রতী হলেন। 
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সুলতান মুহাম্মদের শুর পর তদীয্প পুর জালাল খান দিংহাসনে 
'আয়োহণ করেন । জালাল খানের মাতার নাম ছিল দুদ্ধ তিনি ছিলেন সুলতান 
মুহা্মদের উপপত্ী। জালাল অত্যন্ত অপ্ত বয়ক্ষ হওয়ায় বাজমাতা সাআজা 
শাসনের ভার গ্রহণ বারলেন। শের খানকে বিহার ও অন্যান্য করদ রাজ্যের 
মন্ত্রী করা হন। দুদুর মৃত্যুর পর শেরখ!ন জালাল খানের গ্রক্ষে রাজ্য 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। 


শের খানও হ্রাজীপুরের শাসক মথদ্ম আলমের মধ্) প্রগড় সম্প্রীতি 
গড়ে উঠেছিল । মখদুম ছিলেন গৌড় ও বাংলার একজন আমীর ৷ বজরাজ 
মখদুখের উপর রুস্ট ছিলেন। কারণ বঙ্গরাজ আফগানের হাত থেকে 
বিহার দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন । বিহার দখলের জন্য প্রেরিত 
হয়েছিলেন কুতুবথান। সঙ্গে ছিল এক বিরাট দৈন্দল। শের খান বারবার 
এ হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ॥ ...মা হোক, কুতুবখান এ 
প্রতিবাদের প্রতি বর্ণপাত করেন নি। তখন শের খান আফগানদের বগলেন__ 
মোগল এবং বঙ্গদেশ মিলিতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভিমান শুরু করেছে। 
অন্য তরফ থেকেও আমাদের সাহায্য পাওয়ার অশা নেই। অতএব নিজেক 
বাহুবলে দেশ রক্ষা করতে হবে? আফণগানপণ উত্তরে বললেন__“িত্তার 
কোন কারণ নেই। আমরা প্রাণপণে লড়বো। হয় গাজী হব নতুবা শহীদ। 
এর পুর্বে আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দেব না। একদিন মাদের নিমক থেয়েছি 
তাদের নিকট আমরা অকুতক্ত হতে পারিনে। শেরখান কঠোর সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুতি নিয়ে শহুকে রুখে দীড়াজেন । শুরু হল প্রচণ্ড হুদ্ধ পরাজন 
করতে বাধ্য হল। উক্ত যুদ্ধে শেখ ইসমাঈল বিপুল শৌর্থ-বীর্ষের পরিচয় 
দেন। কুতুব খানও হাবীবধান কাকার ছিলেন তার সংগে । বঙ্গ বাহিনীর 
অধিনাগ্নক কুতুব খান শরাঘাতে অঙপুষ্ঠ হতে ভূপাতিত হয়ে মৃতুঃবরণ 
করজেন। শেখ ইসমাঈল বিজয়ীর বেশে ফিরে এজেন। খের খান তাকে 
দিলেন সুজাওস্বাত খান উপাধি। যুদ্ধে যে সম্মস্ত ধন-সম্পদ, অহ, হস্তা 
ইত্যদি হস্তগত হল শের খান তার এক তিলও লোহানীদের মধ্যে বিতরণ 
করজেন না। এভাবে তিনি হলেন প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী । 


এতে লোহানিগণ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে গড়ল । শীপ্রই শের খানের 
সঙ্গে তাদের শুরু হল শলতা। অবশ্য তারা প্রকাশ্যে শের খানের বিরুদ্ধাচারণ 
করল না। উক্ত যুদ্ধে মখদুম আজম কুতুব খ্বানকে সাহাধ্য করেন নি। 


৬২ তারিখ-ই-শেরশাহী 


তাই মখদূমের উপর নেমে এল দুর্দশা । বাংলার অধিপতি যখদূয খানের 
বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন। 


আমি আব্বাস খান (তোহফা-ই-অবকবর শাহী নামক বর্তমান গ্রস্থের 
লেখক) আশ্মার কয়েক পুরু শের শাছের অধীনে চাকুরীতে নিষুত্ত হয়েছিল ? 
শেরশাহ তন্মধ্যে মিয়া হাসনুকে “দারিয়া খান? উপাধি প্রদান করেন । 
শের খানের আমীরদের মধ্যে কেউ দারিয়া খানের সমকক্ষ ছিলনা। 
শের খানের সহোদর ভগ্মির সংগে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় । দরিয়া- 
খান শেরখানের রাজদ্ছের প্রথম দিকে মৃত্যুবরণ করে। মখদুমের ঘটনা 
জন্দর্কে আমার বন্তবব্য নিম্নরূপ £_ শের খানের সাথে আত্মীক্সতার বন্ধন [হত 
তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে আমি ছিলাম ওয়াকেবহাল। সংক্ষেপে 
বলতে গেলে, ল্লোহানীদের সঙ্গে শল্গতাবশত শেরশাহ অখদূম আলমকে 
প্রতাক্ষভাবে সহায়তা করতে অপরাগ ছিলেন। কিন্ত তিনি মিয়া হাসনু খানকে 
মখদুমের সহায়তার জনা প্রেরণ করলেন। মখদূম আঙসম তার পার্থিব 
সমস্ত সম্পত্তি শের খানের নিকউ সমর্পণ করে বললেন_ বিজয় লাত করলে 
আমি সকল সম্পত্তি তোমার নিকট হতে ফ্রিরিয়ে নেব। যদি পরাজিত 
হই তাহলে অন্যের পরিবর্তে এগুলে। তোমারই অধিকারডুক্ত হবে ॥ মখদুম 
আলম হুদ্ধে নিহত হলেন। কিন্ত মিয়া হাসনু খান জীবিত অবস্থায় ফিরে 
এলেন। মখদূম আলমের সমস্ত সম্পত্তি শের খানের হস্তগত হল । শের খান 
ও লোহানীদের মধ্যে শ্গুতা দিন দিন ব্বদ্ধি পেতে থাকে । অবশেষে তারা 
শের খানকে হত্যা করার সড়ৃখন্তে শ্লিপ্ত হয় ॥ তারা পরস্পর পরামর্শ সভায় 
খিলিত হয়ে বলাবলি করল, শের খান অক্সসংখ্যক অনুচর নিয়ে প্রতিদিন 
জালাল খানের আগমনের প্রতীক্ষায় গয়েছে । জালাল খান অসুস্থ, আমাদের 
এরূপ ভান করতে হবে এবং অসুস্থতার মিথ্যা খবর শের খানের নিকট 
পাঠাতে হবে। শের খান জালাল খানকে দেখার অন্য প্রাসাদের অভ্যান্তরো 
গমন করবে প্রত্যাবর্তন করার সময় সে একটি সিংহদ্ধার অতিক্রম করে 
অন্য সিংহদ্থারে পৌছার পূর্বেই আমরা তাকে হত্যা করব (' বলাবাহল্য 
এ যড়বন্তে জালাল খানও জড়িত ছিলেন 


লোহানীদের মধ্যে শেরখানের করেকজন শুভ়ানুধ্যাস্ী বন্ধু-বাদ্ধবও ছিল) 
তারা এ মড়মন্ত্ের কথা জানতে পেরে শের খানকে হুশিয়ার করে দিল? 
অবশ্য লোহ।নীদের -কার্থকল।প লক্ষ্য করে বিচক্ষণ শেরশাহ এ ষড্যন্ত 


তারিখ-ই-শেরশাহী ৪ 


সন্থঙ্ধে পূর্ষেই অনেকটা আচ করতে পেরেছিলেন । তিনি জানী ব্যক্তি 
বিধায় এ ব্যপারে কোনরূপ উচ্চবচ্য করলেন না। কিন্ত নিজের নিরাপত্তার 
জনয সতর্কতা অবলস্থন করলেন। আপন লোকদের তালিকা প্রস্তুত করে 
তিনি তাদের মধ্যে সম্প্রতি অধিকৃত ভূখণ্ড ও সম্পত্তি ভাগবটোস্কারা 
করে দিলেন । তারা মনের মত জায়গীর ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ পেজ । কিন্ত 
লেহানিগণ শের খানের নিকট থেকে কিছুই পেল ন।। শের খান বুঝতে পারলেন 
তিনি এত অধিক সংখ্যক নতুন সৈন্য সংগ্রহ করেছেন যে, লোহানিগণ তার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে কিংব। কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে 
না, তখন তিনি লোহানিদের প্রতি শু তার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে জালাল 
খানের কাছে গিয়ে বললেন, “আপনি ভালভাবেই জানেন যে, বিহার রাজ্য আক্রমণ 
করার জন্য বঙ্গাধিপতি জরঃ্রী পরিকর্পনা গ্রহণ করেছে। লৌহানিগণ তিন- 
চার পুরুষ যাবত জায়গীর ভোগ করে আসছে এবং আরাম-আয়েশে 
কালাতিগ'ত করছে । এমন কি নতুন অধিকৃত ভূখণ্ডের প্রতিও তারা লোভাতুর 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। আপনার একান্ত হিতৈষী হিসেবে আমি মনে করি, 
নতুন লোবাকেই সম্প্রতি অধিকৃত সহাগ্র-সম্পণ্তি দেখা সমীচীন হবে । এতে 
আপনার শক্তি ব্রদ্ধি পাবে। অধিকন্ত শব্ুপক্ষ বেঙ্গরাজ) আমাদের বিশাল 
ঝহিনী দেখে বিহার আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করবে । এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ 
করেই লোহানিগণ আমার উপর অগনন্ুষ্ট। আমার বিরুদ্ধে তাদের অনেক 
অভিঝোগা তারা আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে জিপ্ত। ঈর্ষাবশত তারা 
আগনার কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে । আপনি যদি আমাকে বিশ্বস্ত 
মনে করেন তবে আমি যা করেছি প্তা সমর্থন করবেন এবং লোহানীদেরকে 
আমার বিরুদ্ধে শগুতা হতে নিরত করবেন। তাদের কোন কথায় আপনি 
কর্ণগাত করবেন না। আপনি জানেন, লে/হানিগণ শুরদের চাইতে অধিকতর 
শততি্া্সী। আফগানদের প্রথা হল অন্যের চাইতে কোন গোল্রের চারটি লোকও 
যদি বেশী থাকে তাহলে তারা প্রতিবেশীকে হত্যা কিংবা আক্রমণ করতে 
একটুও দ্বিধাবোধ করে না। এখন দুর্ষোগপূর্ণ কাল। আপনি কি নিজের 
নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন নন £ লোহানিগণ আমাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিস্ভ। 
আজ থেকে আমি অত্যন্ত সতর্কভাবেই আপনার কাছে আসবো। আমি প্রাসাদ 
অভ্যন্তরে যেতে পারব না। এদ্রন্য আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করা যদি অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে তবে আমি যাবই। কিন্ত এক্ষেে 
আমাকে কড়া প্রহরার মধ্যে প্রাসাদে গমনের অনুমতি দিতে হবে । 
৩ 


৩৪ তারিখ-ই-শেরশাহী 


জালাল খান ও লোহানিগণ বুঝতে পারলেন থে, শের খানের নিকট তাদের 
ষড়যন্ত্র ফাস হয়ে গেছে এবং তা বার্থভাক়্ পর্যবসিত হয়েছে । সুতরাং জালাল 
খান শের খানকে বললেন--লোহানীদের এমন কি শক্তি রয়েছে যে, তারা 
তোমার বিরুদ্ধে বৈন্বীভাব পোষণ কয়তে পারে? সমস্ত আফগান গোস্ত জানে 
যে, লোহানিগণ মিথ্যাবাদী লোক, সত্তা কিংবা দুরদর্শিতা বলতে তাদের 
কিছুই নেই। ভারা রস্নাকে নিক্নত্তিত ঝরতে শ্রক্ষম । ঘা মুখে আসে তারা 
তাই অবলীলাক্রমে বলে যায়! কিন্তু কথানুঘায়ী কার্জ করে নাঁ। অনুচরবর্ণ 
নিয়ে তুমি আমার বাছে চলে আস । যেভাবে তুমি নিন্রেকে নিরাপদ ও 
বিপদনুত্ত মনে কর সেভাবেই আসতে পার । ত্বমি যা করত চাও আমি 
তাতে রাষী | 


স্পূর্নরূগে আই্বাস দিযে তিনি খের খানঝে বিদায় দিলেন। কিন্তু এর 
পর শের খান ও জোহানীদের মধ্যে আবার ভূগ বুঝাবুঝি ও সন্দেহের স্থজ্টি 
হলো। ভবে এ সমগ্পে লোহানীদের মধ্যে অনৈব্যের সুন্রপাত ঘটে ॥ একদল 
শের খানের পক্ষ অবলগ্বন করে । দ্বিধাবিভত্ত” হয়ে তারা নিভেদের মধ্যে কোন্দল 
শুরু করলো । বহ সংখ্যক লোহানী শের খানের উপর আস্থা প্রকাশ বরে শপথ 
নিল । কিন্তশের খান বললেন, “আমি জালাল খানের তাধীনে বিশ্বস্তভাবে কাজ 
করতে স্থির প্রতিক্ঞ। তার পিতাসসাতার নিকট হতে আমি করুণা লাভ করেছি। 
শৈশব কাল থেকেই আমি তাকে শিক্ষা দিয়ে এসেছি। তাকে সুশিক্ষা় শিক্ষিত 
করার জন্য আমি চেস্টার কোন জুটি করিনি-_ এটা সে ভালভাবেই জানে । 


যে সকল লোহানী শের খানের দলে ভিড়েছিল তারা উত্তরে বলল, 
“আগনি যা ভেবেছেন তা অত্যন্ত উত্তষ, কেননা আমাদের উভয় পক্ষের 
মধ্যে শুতার উদ্ভব হয়েছে তা এভাবে চলতে দেয়। উচিত নয়। শের 
খান তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, “নিজের নিরাপত্তা ও জালাল খানের মঙ্গলাঙে 
আমি ঘে পরিকল্পনা নিয়েছি তা হল আমি জালাল খানকে বলব, *তোম্যার 
সম্মুখে দু'ট পন্থা রয়েছে? প্রথমাট হল, তোমার নল 'বঙ্গাধিপতিকে 
প্রতিহত করা। দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ শভ্তি শু্খলা অক্ষুল রেখে 
ক্কষকদের কাছ খেকে কর আদাস্ম করা ।” লোহানিগণ্ উত্তর দিল, 'এখন 
রয়েছে আপনার বিশাল দৈন্যবাহিনী। বি্রোহী এবং কুমতলববাজ লোকদের 
লালন করার কোন প্রয়োজন নেই । আপনি জালাল খানকে জানিয়ে দিন যে, 
দুষ্ট প্রকুতির লোকদের বিতাড়িত করে তদস্থজে অন্য সৈনিকদের ভ্রাম্মগীর 
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প্রদান করতে হবে ।” শের খান উত্তর দিবেন, পলিজের নিরাপত্তা বিধানই 
আমার একান্ত উদ্দেশ্য । নিজকে বিপদাপন্ন করে অন্যের সংগে স্থা়ী শর্ুতা 
জিইয়ে রাখা কিছুতেই সমীচীন হবে না।” উপস্থিত সকলেই তাঁর কথায় 
সন্মতি প্রদান করল । শের খান অতঃপর জাঙাল খানের নিকট লিখলেন, . 
“সুলতান সুহাঞ্মদ যখন আমাকে আপনার সহকারী হিসেবে নিখুত করেন 
তখন ঈর্ষাপরায়ণ লোহানিগণ আমার উপর অসম্তষ্ট হয়ে উঠেছিল ! সুলতান 
মুহাম্মদের স্বত্যুর পর আগন/র জননী ্বাজা শাসনের ভার আমার দ্ষন্কো 
ন্যস্ত করেন, এতে তাদের ঈর্বা পূর্ধাপেক্ষা বৃদ্ধি গায় এবং প্রকাশো ও গোপনে 
আমার বিরুদ্ধ নানা অপপ্রচার চলাতে খাকে। কিন্তু আমি সকল প্রকার 
কল্ুষ-কালিমনা ও অসাধু পন্থা থেকে মুস্ধ' ছিলাম । তারা অনুসন্ধান চালিয়েও 
আমাকে পদ খেকে অপসারিত করার শড কোন শ্রটি আবিড্কার করতে 
পারেনি । তরবারির জোরে নয় বরং আফগানদের অভাপ্তরীণ ;কান্দলের 
সুযোগেই মোগলেরা সুলতান ইবৃকা হীমের নিকট হতে সাস্রাজ্য কেড়ে নিক্পেছিল ! 
আমি বিভিন্ন জুক্সে জানতে পেরেছি, লোহানিগণ আমাকে হত্যা করতে বন্ধ- 
পরিকন। আহর্নিশ তারা আমার ইহলীল। সাঙ্গ করার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত ৷ 
তারা নিজ গোলের সংখ্যাধিক্যের জন্য স্র্ধা প্রবাশ করছে । আপনার স্জ 
দুটি পথ রয়েছে_ প্রথমত, আপনার শশ্লু বঙ্গরাজকে প্রতিহত করা। 
দ্বিতীয়াত, অভ্যন্তরীণ শঙ্ু, থেকে সা্রাজ্যকে মুক্ত করে কর সংগ্রহে মনোযোগ 
দেয়া অগনার সৈন্যদল দু'টি বিবদমান শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। উভয় 
পক্ষকে একই স্থানে একত্রিত পাখা ভাসম্তব। সুতরাং আপনার খধুরশশীমত 
একদলকে সঙ্গে রেখে অন্যদ্লকে জায়গীরে পাঠিয়ে দিন। এসব কথা 
আপনাকে জানিয়ে দেস্বা আমার অবশ্য কর্তবা॥। একটি লোকের নিকট 
তার জীবন অভ্র প্রিগ্ন। কোন কিছুই বিনিময়ে সে প্রাণের মামলা ত্যাগ 
ক্করতে পারে না।ঃ 

এই পরামর্শ জাতাল খালের নিকট গেশ ধারার পর তিনি শের খানের দূতকে 
বলংলন,_“শের খানকে বলে দিও, তার উপদেশ দানের অধিকার রয়েছে তবে 
তাকে কিছুদিন অপেন্জা করতে হবে, কেননা আমার বিরহদদ্ধ রয়েছে শক্তিশালী 
শল। এ বিদ্রোহ ধীরে ধীরে দমন করতেই হবে । আমি মিথ্যা ও সতোর পার্থক্য 
নির্গধ করবই।' জালাল খানের উত্তর অবগণ্ত হওগ্বার পর শের খান আবার 
লিখলেন”-'আীহাপনা ঘেসব কথা বলেছেন সবই অত্য, আপনি যা করবেন 
আমি হমলে নেব। আগনার কোন আদেশ আন্সি লংঘন করব না ॥ 


ওঙ তারিখ-ই-শেরশাহী 


এরপর যেসব লোহানী শের খানকে হত্যা করতে চেয়েছিল জালাল 
খান তাদের ডেকে পাঠালেন । ভিনি লোহানীদের শের খানের প্রেরিত চি্তি 
খানা দেখিয়ে বললেন, “হত্যার ষড়বন্ত সম্বন্ধে অবহিত কতিগয় লোহানী শের 
খানের নিকট সমস্ত ঝথা ফাঁস করে দিঝেছে এবং তার জঙ্গে খোগদান 
করেছে । সুখে-দুঃখে পরজ্পরের সংগে অবিচ্ছেদা থাকার শপথও 
গ্রহণ করেছে। এখন কি করা যায়? জালাল খানের স্বপক্ষের লোহানিগণ 
বললেন,_-শের খান আমাদের ষল়্যন্্ জানতে পেরেছে বলে আমরা মোটেই 
পরোয়া করি না। কিন্ত আমাদের বহু ভাই তার সংগে হাত মিলিয়েছে এটাই 
সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা । এতে আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছে । 
আগনি শের খানকে তার জায়গীরে পাঠ়িক্সে দিন। সে থাকুক সেখ।নে। 
আপনি প্র্ুরচিত্তে বঙ্গধিপতির নিকট গন করুন । আপনি আপনার জনা 
বাংলাদেশে একটি জায়গীর নিন এবং অপর কেউ বিহার অবরে.ধের চেঞ্টা 
গ্রহণের পূর্বেই তা বঙ্গাধিপতিকে উপহারত্বরাপ প্রদ্দান বরুন । এ উপদেশ 
জালাল খানের মনঃপৃত হল । তিনি তৎক্ষণাৎ শের খানকে লিখে জানালেন, 
“ঘে সমস্ত লোহানী তোগার বিরুদ্ধে শরু তা পোষণ করছে তাদের আমি 
শাস্তি প্রদান করব। মোগর্লদের প্রতিরোধ ও রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনার 
ভার তোমার উপরই অপিত হল। আমি বাংল অভিযানে বের হচ্ছি। 
শের খান এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। জালাল খান তাঁর জন্যে অশ্র ও 
সম্মানসূচক পোশাক দানপুর্বক দূতকে তৎক্ষণাৎ গন্তব্স্থলে পাঠালেন । 
শের খান তার শাশারামের জায়সীরে পৌছার পর জালাল খান বাংলা অভিমুখে 
গমন করদেন। তিনি কুতুব শাহের পুর্ন ইব্রাহীমের অধীনস্থ সৈন্যদলের 
সংগে মিনিত হলেন। জালান থানের বংল্লা গমনের সংবাদে শের খান 
অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে বললেন__“এখন বিহার র'জ্য মার করাম্মত্ত । কেননা 
জালাল খানের সৈন্দলের মধো ল্রোহানিগণ দ্বিধা-বিভক্ত। তাছাড়া 
আমার সংগে শল্পুতা তো আছেই । কাজেই আমার শজু, পক্ষের বিজয্ম 
জাভের কোন আশা নেই। দ্বিধা-বিভক্তির ফলশ্রুতি হিসেবে লোহানীদের 
পরাজয় অবশ্যক্ঞাবী। এখন অধিকাংশ লোহানী থাংলীয় গমন করেছে। 
তাছাড়া আমার দলের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ বিসম্গাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত 
নেই। বঙ্গবাহিনী আমাদের সংগে হুদ্ধক্ষেপ্রে এটে উঠতে সক্ষম হবে না । 
এমনকি মোগলরাও আমার আফগান বাহিনীর সমকক্ষ হতে পারবে ন্যা। 
আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আমি যদি বঙ্গবাসীকে পরাজিত করতে পারি 
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তাহলে দেখবে কিভাবে আম্মি মোগদদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করি ।ঃ 
তারপর শের খান নিজের সাম্নরিক শক্তি বুদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করেন । 
তিনি অধিক সংখ্যক লোককে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করতে শুরু করলেন । 
যেখানে যত আফগানের সঙ্গান পাওয়া গেল সবাইকে ভিনি চাহিদা অনুযায়ী 
টাকা দিয়ে নিজদলে ভিড়াতে আরপ্ত করলেন । এভাবে তার ক্ষুদ্রবাহিনী 
বিরাট বাহিনীতে পরিপত্ত হলে।। তার প্রস্ততিতে টি ছিল না। জঙ্বশ্র 
বাহিনীর শুভেচ্ছা নিয়ে বিহার রাজ্য পেছনে ফেলে তিনি বাংল বাহিনীর 
বিরুদ্ধে অভিযাত্রা শুর করলেন । মাটির তৈয়।রী প্রাচীর দিয়ে অবস্থানের 
'জন্য দুর্গ নির্মাণ করলেন । 


বংগাধিপতি ইব্রাহীম খানকে নিজ বাহিনীর অধিনায়ক নিথুত্তণ করে 
বিহার বিজয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। ইব্রাহীম থানের সংগে ছিল বিরাট 
বঙ্গবাহিনী, অনংখ্য রণহস্ভী ও বিপুল আগ্রা € আভশবাধী )। 
ইব্দ্াহীম খান অহংকারের আতিশয্যবশত শের খানের বাহিনীকে সম্পূর্ণ- 
রূপে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল । শের খান পরিখার আড়ালে আশ্রয় নিয়ে 
প্রতিদিন খশ্ুযুদ্ধ চালিয়ে গেলেন । ইব্রাহীম খানের বাহিনী আপ্রাণ চেঙ্টা 
করেও মাটির প্রাচীরের জন্য কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হল লা ॥ 
আফগান ঝহিনী অসম সাহসিকতার পরিচয্স দান করল এবং বঙ্গবাহিনীর 
প্রাচীরের ভভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রচে্ট।কে প্রতিহত করস ৷ ইব্রাহীম 
খানের বাহিনী উপযু'পরি আক্রমণ চালিয়ে বার্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য 
হয় এবং তারা শতুপ-ক্ষর বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফ্রল্স্য লাভে সক্ষম হল 
না। বঙ্গ বাহিনীর শত্তি সমন্ধে অতি আস্থাশীল ইব্রাহীম খান বুঝতে পারলেন 
যে, এই যুদ্ধে তাঁর বাহিনী আফগানদের অংগে পেরে উঠবে না। শুধুমান্ত 
নিজেদের সংখ্যাধিকা, রপহস্তী ও অস্রশস্রের উপরে ভরসা করেই এতদিন 
পর্যন্ত তিনি বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে জড়েছেন। অবশেষে নতুন সৈন্যদল 
প্রেরণের জন্য তিনি বধিপাণ্তর নিকট অনুরোধ জানালেন । তিনি লিখে 
পাঠালেন থে, শের খান সুরদ্ষিত অবস্থান গ্রহণ করেছেন। বর্তমান টন্য- 
বাহিনী দিয়ে তাকে ক'বু করা সম্ভবপর হচ্ছে না। 


ইব্রাহীম খানের নতুন সৈন্যদল পাঠানোর অনুরোধের কথা শুনে 
শের খান আফগানদের ডেকে বললেন_“আমি এতদিন বাঙালীদের জংগে 
প্রকাশ্য মানে যুদ্ধ করিনি, পরিখার এধ্যে আত্ত্রয় নিয়ে মান কয়েকজন 


৮ তারিখ-ই-শেরশাহী 


দৈনিককে তাদের বিরু্ধে। যুদ্ধ করার জন্য পাঠিয়েছি ॥ গাহে তারা 
শজ্‌পক্ষের সংখ্যাধিকা দেখে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে-এই আশঙ্কায় 
আমাকে অনুরূপ ব্ববস্থা নিতে হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি থে, 
সমর নৈপুণ্যে বিগক্ষদলা আফগানের চাইতে পশ্চাৎপদ । সরাসরি যুদ্ধ 
ব্যতিরেকে আমি কিছুদিন পরিখার মধ্যেই অবস্থান করেছি, স্বাতে উভয় 
গক্ষের তুলনামূলক শন্তি সম্পর্কে বাঙ্গালীদের জুস্পজ্ট ধারণা জন্মে 
এবং তাদের নিজ শক্তি সম্পকে দণ্ড ভিরোহিত হয়ে মায়। সৈন্যবাহিনীর 
স্বল্পতার জন্য আফগানদের আর নিরুৎসাহিত হতে দেয়া ঘাবে না। 
আমি সরাসরি খুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সিগ্ধা্ত নিয়্েছি। অনাথায় 
শরু পক্ষকে ছত্রত ও ধ্বংস করা স্ডব হবে না। এরূপ যুদ্ধে শ্রান্মাহ্‌র 
অনুগ্রহে আফগানদের জয় অবশ্যস্তাবী। আফগানদের সামনে টিকে থাকা 
বঙ্দবাহিনীর গক্ষে সম্ভবগর নহে। আমার সিদ্ধান্তই বহাল থাকবে । 
পাক কালামে রয়েছে, আল্লাহ, সহায় থাকলে সংখ্যালঘিষ্তদল সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ বাহিনীর উপর চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পরে। তোমরা 
যদি সম্মত থাক ভাহলে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ ও উক্ত বাণীর উপর পরি- 
পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে আমি আগামীকালই সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হবো । 
এ বা।ংপারে কোনরাপ বিলম্ব কিংবা পিহিয়ে পড়া সম্গীচীন হবে না। কেননা 
অটিরেই শন্জুপক্ষের সংথে নতুন সৈন্দল এসে যোগ দেবে । আফগনগণ 
উত্তর দিলেন, আপনার মহৎ হাদয় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা যথার্থ । 

শের খান দেখলেন, আফগান বাহিনী বাঙ্গালীদের আ।গুমণের জন্য সম্পূর্ণ 
প্রস্তত। অপরপক্ষে ইব্রাহীম খানও ভাবছেনশের খান আর কতদিন এভাবে 
পরিখার আত্মরক্ষা করবেন । তিনি সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য 
উদ্বিগ্ন । তার ধরণ, বঙ্তবাহিনী আফগনদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে 
রেখেছে এবং তিনি শন্তুপক্ষের আত্মরক্ষার ফ্যোন উপায় অবপিস্ট রাখেন নি। 
শের খান সমগ্র পরিষ্ছিতি পর্যালোচনা করে যুদ্ধে লিপ্ত হবার সংকল্গ গ্রহণ 
করলেন। তিনি ইব্রাহীন খানের বাছে দূত পাঠিয়ে তাকে পরদিন যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তত থাকার খবর পাঠালেন ! এদিকে শের খান এখন পরিখার বাইরে 
যুদ্ধ করতে প্রত্তুত এ সিদ্ধান্তের কাথা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেও প্রকাশ করজেন। 
তারা সকলেই গুনে সন্তষ্ট হল। শের খান ইব্রাহীমের নিকট দূত মারফত 
আরও জানালেন যে, আপনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, পরিথার আন্তরাল 
থেকে বেরিয়ে আস, খোলা মাঠে উত্তস্মের শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাক, আমি 


ভারিখ-ই-শেরশাহী ৩৯ 


বিশেষ কারণে ধৈর্যধারণ করে কিছুদিনের জন্য পরিথার' মধ্ে অবস্থান 
করেছি। ভেবেছিলাম আপনাদের সাথে শাস্তি স্থাপন করা যাবে। কিন্ত 
আপনারা শান্তির পক্ষপাতী নন। আগামীকাল প্রত্যুষে আপনার বাহিনীকে 
প্রস্তুত রাখবেন, আমি আগনাদের সংগে প্রকাশ। যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাই 
ইব্রাহীম খান দূতকে প্রতি উত্তরে বললেন, “তোখাদের সমগ্র বাহিনীকে 
আগামীকাল বুদ্ধ ক্ষেয়্ে হাবির গাধবে।, এই উত্তর পেয়ে শের খান অত্তান্ত 
আনন্দিত হন। তিনি এ সংবাদ নিজ বাহিনীকে জানিয়ে দিজেন। 
অপরপক্ষে সমগ্র বাহিনীর সমরায়োজন সম্পূর্ণ করে প্রত্যুষে যুদ্ধক্ষেত্রে 
হাযির করার জন্য ইব্রাহীম খান ফতেহ খানকে নির্দেশ দিলেন ) 
রজনীর এক প্রহর অবশিষ্ট খাকতেই শের খান বাহ রচনা করে 
সৈন্যদলকে পরিশ্বার বাইরে আসার নির্দেশ দিলেন। ফজর নামাযের পর 
তিনি নিজেই বেরিয়ে এসে অধিনায়কদের বললেন, 'শঞ্গু পক্ষের হাতে বহু 
হস্তী, বন্দুক ও বিশাল পদাতিক বাহিনী রয়েছে। আমাদের এরুপভাবে 
যুদ্ধ করতে হবে, ফতে তারা পূর্বপরিকন্ধিত পদ্ধতি বজায় রাখতে সক্ষম 
না হয়।' শন্পক্ষের অথ্যরোহী বাহিনীকে বন্দুক ও পদাতিক বাহিনীর 
নিকট হতে সরিয়ে জানতে হবে । সুকৌশলে হস্তী ও অশ্থকে পরস্পর 
মিশ্রিত করে দিতে হবে যাতে যুদ্ধের মধ্যে বিশৃ্খন। স্থৃভ্টি হয় । বাঙ্গাদী- 
দের পরাজিত করার একটি রণকৌশল আমি উদ্ভাবন করেছি। আমাদের 
সৈন্যবাহিনীর বেবীরভাগগ সৈন্য অর্মি পিছনে সরিগঘ্ে আনব। কিন্ত 
আক্রমন চালিয়ে যাওয়!র জন্য কিছুসংখ্যক অভিজ্ঞ ও পরাক্রমশালী সৈন্য 
সম্মুখে অবস্থান করবে । তারা পূর্বের ন্যা্স অপরাজেয় মনোভাব নিষ্কে 
যুদ্ধ করতে থাকবে। আগ্সি বাছাই করা সৈন/দলকে নিয়ে বঙ্গবাহিনীর উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে পিছু হটে আসব। ইব্রাহীম খানের মনে এখনে, পিতার 
মৃত্যু সম্পর্কিত জাতক্রোধ সজীব রয়েছে, আধিকন্ত নিজ ঝহিনীর সংখ্যা- 
ধিক্যের গর্বেও তিনি এখনও পর্ধিত | তিনি ভাববেন যে, আফ্রগানরা পালিয়ে 
যাচ্ছে। উৎসাহিত হয়ে তিনি গোলন্রাজ বাহিনী পরিত্যাগ করে তাদের 
পিছনে ফেলে এগিয়ে আসবেন । সশ্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি নি বাহিনীর 
মধ্যে পূর্ব বর্ণিত বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখতে পাবেন। তারপর আহি নিধারিত 
অবস্থান হতে নেমে শল্তু বাহিনীকে পিছন থেকে তীব্র বেগে আবরণ করব । 


এভাবে বঙ্গবাহিনীর অশ্যারোহী দল পদাতিক ও গো্রদ্দাজ বাহিনীর সাহাবা 
হতে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার ফলে আফগান অশ্বারোহীর সংগে কুলিয়ে উঠতে 


৪০ তারিখ-ই-শরশাহী 


পারবে ন। অবশ্য করি আল্লাহ্‌র অপার করুণায় শবুপক্ষ নিল হয়ে 
যাবে কিংবা পলায়ন ধরবে” আফগানরা শের খানের রণনীতিকে সমর্থন 
এবং সন্তষ্টি প্রকাশ করল। সকলেই একবাক্ষ্ে স্বীকার করল যে, এর 
চেয়ে উত্তম ধৃদ্ধ-ফৌশল উদ্ভাবন কৰা জন্তব নয় । 

শের খান পৃর নির্ধারিত গরিকরনা অনুযায়ী বাছাই করা কিছু দৈন্য 
সারিবদ্ধ করে গাদের উদ্দেশে সমর কৌশল ব্যাখ্যা করলেন । অবশিষ্ট 
সৈন্যকে গরিখার আড়ালে নিয়ে এদেন। ইব্রাহীমের বাহিনী দূর থেকে 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর আফগান বাহিনী পুবের নির্দেশ মুতাবিক অগ্রসর 
হয়ে শতুপক্ষের উপর সমবেতভাবে শর নিক্ষেপ করে গুনরার যথাস্থানে 
ফিরে গেলেন। ইব্নাহীমের অগ্গারোহী বাহিনী শলে করল যে, আফগানরা 
গালিয়েছে। তাই তারা ভুত্রতগ হয়ে আফগানদের গশ্চাদ্ধাবন করল। 
শের খান দেখতে পেলেন শু পক্ষের অস্থারোহী ঝাহিনী গোলন্দাজ ও পদাতিক 
দলকে পিছনে ফেলে এ্রগিয়ে এসেছে । তখন তিনি লুক্কায়িত সৈন্যদ্লকে সাথে 
নিয়ে ঝড়ের বেগে প্রগিয়ে গেলেন আামনে। বঙ্গবাহিনী আতংবগ্রত্ত হয়ে 
পড়ল । যেসব অফফগ্ান সৈন্য পালিয়েছিল তারাও এসে শের শাহের সংগে 
যোগ দিল। তারা আফগান সমর পদ্ধতি অনুযায়ী দলে দলে শন্তুপক্ষের 
উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষ বঙ্গবাছিনী পুনরায় একন্রিত হয়ে আবার 
নিজেদের অবস্থান রচনা করল । উভগ্ক পক্ষে তুমুল সুদ্ধ হল। বহুদংখ্যক 
ঈৈন্য হতাহত হওয়ার পর বিজগ্মের রবি উদিত হলো শের খানের ভাগ্যে। 
ব্বাহিনী পরাজয় বরণ করল। অবণা ইব্রাহীম খান প্রাণপণ চেষ্টা 
করেছিলেন। তিনি নিজ বাহিনীকে বললেন, "তোমরা রুখে দীঁড়াও এবং 
সুদ্ধ চাহিয়ে যাও। আহগান বাহির্নী অত্যন্ত ক্ষুদ্র । আমক্সা কিভাবে বঙ্গা- 
ধিপতির নিকট এ মুখ দেখাব । কিন্তু সবই নিম্ফন। 


ইব্রাহীম খান পুনর্বার তার বাহিনীকে বললেন, “জন্সি কিভাবে 
রাজাকে মুখ দেখাব £ আমি জয়ী হব নতুঝ। মৃত্যুবরণ করব তিনি 
কোর চেস্টা চালিয়ে গেলেন । কিন্তু মুত্যু তাকে হাতৃছনি দিয়ে ড।কছিল। 
তিনি নিহত হলেন ॥ 

জালাল থান বাংলার দিকে পলায়ন করলেন । সমগ্র খন-ভান্তার, হস্তী 
ও অস্ত্রাগার তোপখানা) শের খানের হস্তগত হল। তিনি বিহারসহ আরও 
কতিগয় ভূখণ্ডের প্রতুত্ব লাত করলেন । এটা পরম গবিভ্ত আল্লাহ্‌ তা'অ।লারই 
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হুকুম যে, শেরশাহ হিন্দস্থানের প্রভূত্ব লভ করবেন, আল্লাহ্‌র বান্দা তার 
ন্যাস্স বিচারের সুশীতল ছায়াতলে সুখে-সাচ্ছম্দে কাজতিপাত করবে । তিনি 
একজন ন্যায়-নিষ্ঠ উৎসাহী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। 
সুতরাং তার ধন-সম্পদ দিন দিন উত্তরোত্তর বুদ্ধি পেতে লগল। কাৰাকরমে 
তিনি সমগ্র দেশের মালিকাম। লাভ করেন। তিনি দেশের উননতি বিধানকল্পে 
আঙানিরোগ করলেন । অত্যন্রকালের মধ্যেই দেশের পূর্বাবগ্থার পরিবর্তন 
ঘটল, সমৃদ্ধি ও গ্রাহুর্যে দেশ ভরে গেল । তিনি শাসন সংক্রান্ত কার্াব্সী 
ব্/ক্তিগতভাবে তন্বাবধান করতেন। অত্যাচারী ব্যক্তি আত্মীয় হলেও তিনি 
কখনো ক্ষযা করেন নি। কোন বাক্তি ভার অর্থীনে চাকরি গ্রহণ করলে 
তিনি সর্বপ্রথম বলে দিতেন, "যে পরিমাণ বেতন কিংবা ভ।তা দেক্কার 
অঙ্গীকার করেছি আমি তা পূর্ণভ।বেই দেব । কিন্তু তোরা অত্যাচার 
কিংবা কারও সংগে বিবাদে জিম্ত হতে পারবে না। 'আমার আদেশের 
অন্)থা ঘটলে তোমাদের এমন শান্তি দেব শা আন্যের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে 
থাকবে । মান্র কিছু দিনের মধোই তিনি প্রজা-দাধারণের নিকট সুখ্যাতি 
লা করেন। একথা প্রত্যেকের জানা ছিল যে, শের খান সৈন্যবাহিনীকে 
নিয়মিত বেতন প্রদান করেন। তিনি নিজ বউকে অভ্ঞাচার করতেন ন। 
কিংবা অন/কে অত্যাচার করার সুষোগও দিতেন না । 

আমি আব্বাস খান শিরওয়।নী বিন শেখ আলী শিরওয়।নী €এ গ্রন্থের 
লেখক) জামার আত্মীগ্ন-স্বজনের নিকউ, যোরা শের খানের প্রধান প্রধান 
অগাত্য ও সহচর ছিংলল্) শের খান কতু'ক দুর্গ অধিকারের নিম্নলিখিত 
ঘটনাটি শুনেছি £ সুলতান ইব্রাহীম লৌদীর ছুনার দুর্গের ভার অর্পণ 
করেছিলেন তাজ খানের হস্তে । র'জকীয়্ বৈভব উক্ত দুর্গের অধ্যেই 
সঞ্চিত ছিল । তাজ খান স্ত্রী মালিকার ভালবাসার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজ 
সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন মালিকা ছিলেন জানী ও বুদ্ধিমতি মহিঙ্গা । 
তাজ খান খীর আহমদ, ইসহাক ও মীরদাদ নাযক তিনজন তুকীকে সচিব 
নিধুস্ত করেছিলেন। তারা ছিলেন সহোদর ভাই। তিন ভাই অভিজতা, 
প্রজ্ঞা ও জ্তান-গরিমায় ছিলেন অসাধারণ । তরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
ত'জ খান সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর বশীভূত। তাই তারা মালিকার অনুগ্রহ লাভের 
জন্য তৎপর হন এবং ভাতে তারা কামিয়াব হন। এক পর্যাক্মে তারা 
মালিকার বিরুদ্ধাচরণ না করার জন্য অলীকারাবন্ধ হয়েছিলেন এবং সর্ব 
প্রঘত্তে মালিকার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার শপথ গ্রহণ করেছিলেন । 


৪২ তারিখ-ই-শেরশাহী 


মালিকা ছিলেন নিঃসম্তান। কিন্তু তাজ খানের অন্য পক্ষের কয়েকটি 
পুর সন্তান বর্তমান হল। সালিকার প্রতি মহাব্বতে তিনি পুন্রদের উপযুক্ত- 
ভাবে ভরণপোষণ করতেম না। এমন কি তাদের মাগ্াদের দৈনিক আহার্ষের 
ব্যবস্থা করা হতো না) পুন্নরা প্রাই এর প্রতিষাদ করত। কিন্তু তাতে 
কোন ফলোদয় হয়নি । সুতরাং মালিকাকে তারা ৃ্থা করত ও ভার 
বিরুদ্ধে শগ্তুতার বীজ ছড়িয়ে ঘেত। একদিন তাজ খানের জ্যেষ্ঠ পুষ্র 
ছোরার আঘাতে মালিকাকে আহত করল । কিন্তু আছাত তত মারাত্মক 
হগ্নি। আালিকার ভুত্য তাজ খানের নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ 
করল। তাজ খান তরব।রি নিক্ষষিত করে পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত 
হলেন । পিতা স্ত্রীর খাতিরে তাকে ধুন করতে এসেছেন, তাই ক্রোধান্বিত 
জোচ্ঠ পুল্ন ভাজ খানের দেহে হ্রোরার আঘাত হেনে গুহ থেকে পালিয়ে 
গেল॥ তাজ খান সে আঘাতেই মৃত্যুবরণ করলেন ! 

গজ খানের পুরদের সংগে সৈনাদলের এক বিরাট অংশের সন্তাব ছিল 
না। কিন্ত চতুর মার্লিকা সদক্প ব্যবহার ও বদান্যভার বলে তাজ খানের 
জীবিতাবস্থায্স সৈনিকদের হাদয় জয় করতে সক্ষম হন। স্বামীর মৃত্যুর পরও 
সৈন্যবাহিনী তার অনুগর্ত থাকে ৷ কিছু সংখ্যক দুষ্ট প্রকুতির লোক তাজ 
খানের পুরদের গক্ষাবলন্বন করেছিল । কিন্তু তারা টাকা-পল্নসা নিয়ে পরস্পর 
বিবাদে লিপ্ত হয় । এতে গুদের অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে পড়লে অনুসারীরা 
তাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে । সুতরাং শের খান গোপনে ীর আহ- 
মদের নিকট এই মর্মে খবর পাঠালেন__ 'আমার কাছে মীর দ'দকে 
পাঠিগ্নে দাও। আমি তার মারফত তোশ্লার কাছে একটি খবর পাঠাব । মীর 
আহমদ শের খানের নিকট মীর দাদকে পাঠালেন । শের খান তাকে 
বললেন,_“মীর আহমদকে বলবে ঘে, আমি তাকে বিরাট লাভজনক কিছু 
দিতে প্রস্তত ॥” মীর আহমদ একথা শুনে ভাইদের ডেকে বললেন_ 
শাসন পরিচালনার মত্ত প্রজ্য মালিকার রক্মেছে। তা সত্ত্বেও তিনি 
একজন মহিলা । দুর্গ ও এর সঞ্চিত সম্পদের উপর অনেকেরই লোলুগ দৃষ্টি 
রয়েছে । এ দুর্গ রক্ষা কর। মালিকার পক্ষে সম্ভব হবে না। সুতরাং শের 
খানের নিকট দুর্গ সমর্পন করাই উত্তম। এতে তিনি আমাদের নিকট 
ক্ুতক্ত থাকবেন, পরিণামে আমরা লাভবান হব।” শ্রাতাগণ মীর আহখদের 
উপদেশ জমর্থন করলেন। তারা মালিকা বেগমকে শের খানের পঞ্নটি 
দেখিয়ে বললেন্”--আমরা আপনার বাধ্যগত, আপনি ঘা নিদেশ দেবেন 
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আমরা তা প্রতিপালন করব । মালিক উত্তর দিলেন---'আগনারা 
একাধারে পিতা ও ভ্রাার যত। আপনারা যা বলবেন আমি তাতেই সম্মত 
আছি ।” তারা বললেন,_“রাগ না করলে আমরা আপনাকে একটা প্রস্তাব 
দেব। আপনার জন্য তা সর্বাপেক্ষা উত্তম বলেই আমরা মনে করি। তিনি 
উত্তরে বললেন, “যা বলতে চান স্বচ্ছন্দ বলুন ॥ মীর আহমদ বললেন, 
দুর্গে কোনরূপ বিশুষ্খল। না খাকলেও আগনি তা রক্ষা করতে পারবেন 
না। কেননা আপনি একজন মহিলা, তদুপরি নিঃসন্তান । দুর্গ অধিকার 
করার জন্য অনেক লোকই ৩"ৎ পেতে আছে। দু'টি রাজকীন্ম অধিকারের 
অন্তভুন্ত । কোন সার্বন্ডোম শাসক দুগ' দখল না করা পর্যন্ত শের খানের 
নিকট এর ভার ছোড়ে দেওষ্কাই উত্তম। আপনি তাকে বিবাহ করুন । তাতে 
আপনি নিরাপদ আশ্রয় ভাভ করবেন এবং কোন ব্যক্তি আপনাকে দুগও রাজ- 
বৈভব থেকে বহ্িপ্ত করতে পারবে না। মালিকা বললেন, দুর্গ সমর্পণের' 
বাবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার ভাই মীর দাদকে শের খানের নিকট প্রেরণ 
করুন। বিপ্ত একটা শর্ত আছে। শতষ্টি হা, তিনি পিত্হন্তা পু্লকে 
নাক-কান কেটে এমন শাস্তি দেবেন বা অন্যের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে হাববে।” 

মীর দাদ শের খানের নিকউ আগমন করলেন। শের খান যথাযোগা 
অম্মান ও সমাদরের সাথে মীর দাদকে অভ্যর্থনা জানালেন । তিনি 
মীর দাদকে সকল ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান করলেন । পরম বন্ধুত্ব ও সৌন্য 
প্রদর্শন ঝরে বললেন,_যদি ম।লিকা আম।কে দুর্গ প্রা্দান করেন এবং আমার 
সংগে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হন তাহজে চিরদিন আমি 
আপন।র নিকট খনী হয়ে থাকব 1” শের খান অতুলনীক্ব মধুময় বাবহার দ্বারা 
মীর দাদের হাদয় দখল করে নিলেন। মীর দাদ বললেন,- “রাজা ব্যতীত 
কাহারও হস্তে দুর্গ সমর্পণ করা সমীচীন নয় । কিন্তু এখানে আগমনের পর 
আপনি আমার প্রতি যে দয়া ও শুভেচ্ছা প্রদর্শন করেছেন তাতে আমার বিমুগ্ধ 
হাদয় হতে আপনার হাতেই দু” সমর্পণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। 
এ কংজ বাস্তবায়িত করার জনা আমি যথাসাধ্য চে্ট। করব । আমি যা 
বলি মালিক। তার অন্যথা করবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন 
আপনার ইচ্ছানুসারে কাজ সমাধা হওয়ার পর আমা কৰি আমার সংগে 
কোনরূপ অসম্মানজনক ব্যবহার করবেন না।' শের খান শপথ করে 
বলজেন_“এ দেহে প্রাণ থাকতে আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট 
সাধন হবে না? মীর দাদ অনতিবিলম্বে শের খানকে যারা সুরু করার পরামর্শ 
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'দিলেন। শের খান তদসুসারে অহ্বারোহপে বওন। হলেন । মীর খান অগ্রে 
শের ধান অনুবতী। তিনি শের খানের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করে মালিকাকে 
অনুরোধ জানালেন খেন তার হস্তে দুর্গের স্র্পণে কোনরূপ বিশ্ব না করা 
হয়। শীঘ্রই মীর দাদ যালিকা ও ভাইদের সম্মতি আদায় করে নিলেন। 
শের খানকে জলদি নিয়ে আসার জন্য মীর দাদকে পুনরায় পাঠিয়ে দেয়া 
হল। তাজ খানের পুত্রের অক্ঞাতদারে যাতে দুর্গ সমর্গণের কজ সমাপ্ত 
হয়ে যায় তাঁর ব্যবস্থাও নেয়া হুল। 

মীর দাদ শীঘ্রই শের খানের নিকট এসে বললেন ষে, দুর্গ ও কোষাগার 
তার হাতে সমর্পণের জন্য সকলে রাহী । সুতরাং শের খানের উচিত আলিকা 
বেগমকে শাদী করা । দুর্গে প্রবেশের পর বিবাহ উৎসব পানের জন/ঃ তারা 
দ্রুতগতিতে গন্তব্যস্থলে এসে গৌছুজেন। বিঝহ উপলক্ষে মালিকার তরফ 
থেকে শের খানকে ১৫০টি মহামূল্য মুক্তা, সাত মণ মানিকা, দেড়শ, মণ 
স্বর্ণ, নানাবিধ দ্রব্য ও অঙ্ঙ্কার উপডৌকনস্বরূপ প্রদান করা হর্স । পরে 
শের খান ছুনার দুর্গের পাখবর্তী পরগনাসমূহের প্রভুত্ব লভ করেন। তা 
ছাড়া নাসির ধানের বিধবা পত্রী গওহরের নিকট হতে ষাট মণ খ্র্ণ 
লাভ করলেন। তিনি দুর্গের প্রতত্ব ও সাম্্রাজোর অধিকাংশ ধন-মাল হস্তগত 
করে বিপুল সংখ্যক' অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করন এবং 
নিজ শক্তিকে সুদ ও সংহত করলেন । অতরঃগর হাসান খান মেওয়াটি, রানা 
সিংহ এবং কয়েকজন আফগান মিলে সুলতান সিকান্দারের পুর সুলতাল 
মাহমুদকে রাজা মনোনীত করলেন। এই সুলতান মাহমুদের সংগে জিক্রীর 
নিকটবর্তী অঞ্চলে দ্বিতীয় জামসেদ বাবুরের এক বুদ্ধ বেধে যায়। এ 
খুদ্ধে আদিল খান েওয়া্টির পুত্র হাসান খন এবং ভুনগার পুরের রাজা 
বাওয়ান নিহত হন। সুলতান মাহমুদ ও রানা সিংহ পরার্জর বরণ 
করে চিত্োরে গলায়ন করে । সুলতান মাহমুদ চিতোরের পার্থ বতী এলাকায় 
কিছুদিন অবস্থানের পর পাউনায় ফিরে এলেন ॥ জুলতান মাহমুদের শ্বশুর 
মঙ্নদ-ই-আলা আজম খান, হায়বাত খানের পুন্ন মসনদ-ই-আল। ঈসা খান, 
লাহোরের গভর্নর এবং মসনদ-ই-আলা উমর খান কলক্ষাগুরিয়া, আহমদ 
খানের পুন্ন ইব্রাহীম খান, মুবারিজ ধানের পুল্ন ইউসূফ খাইন, সরহিন্দের 
গভর্নর এবং মিয়! বায়জিদ ফারমুলী সম্মিলিতভাবে মোগলদের জাথে দ্বলেন 
'লিগত হলেন। মিয়া বাবিন ও মিয়া! ঝায়জিদ এক বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক 
ছিঞ্পেন। তারা মোগলদের বিরুদ্ধে আনেক যুদ্ধ করে শৌর্যবীর্ষের জন্য 
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প্রচুর সুখ্যাতিও লাভ করেন তারা সুলতান ম্যহমুদকে পাটনায় আমন্ত্রণ 
জানিংয় তাকে বসালেন রাজার আসনে । সুলতান মাহমুদ আমীর দু'জনকে 
সংগে নিয়ে বিহার আগমন করছেন । তাদের প্রতিরোধ করা শের খানের 
পক্ষে অসন্তব হয্পে দীড়ায়। কেননা তার সৈন্য সংখ্যা সীমিত, তদুপরি 
আক্কগানদের মধ্যে ভার এমন শুসাধারণ প্রভাব নেই হদ্দারা তিনি এরূপ 
সকলকে একত্রিত করতে পারেন। সুতরাং তিনি সুলতান মাহমুদের 
সামনে হাষির হওয়াই যুকিসগত মনে করলেন । আফগানরা বিহার রাজ্য 
নিজদের মধ্যে ভাগাভাগি ঘরে নিল। তবে সুলতান শের থানকে বহাতীন-_ 
শ্যদি আমি জৌনপুরের অধিকার লাভ করতে সমর্থ হই তাহলে বঙ্গা- 
ধিপতিকে পরাভূত করে আপনি যে বিহার রা) দখল করেছিলেন তা আমি 
আপনাকে প্রদান করব । উদ্দিপ্ত হবেন না ॥ যেহেতু সুলতান সিন্কান্দার 
বিহার রূজ্য দরিয়া খানকে প্রদান করেছিলেন সেহেতু আমি উক্ত রাজ্য 
আপনার হাতেই ন্যন্ত করব।, এ মর্মে ফরমান দেয়ার জন্য শের খান 
সুলতানকে অনুরোধ জামাজেন। সুলতান সম্মত হয়ে ফরণান প্রদান করার 
জন্য নিদেশ দিলেন । অতঃপর শের খান বিহার রাজ্যের ফরমান লাভ 
করলেন। তিনি ফরমানন।মা গ্রহণপূর্বব জাগ্নগীরে প্রত্যাবর্তন করে সৈন্য 
সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন । পূর্ণ সমর প্রস্তুতি গ্রহণের পর সুলতান মাহখুদ 
জৌনপুর অভিমুখে মান্তরা করলেন । তার সংগে যথাশীত্র মিলিত হওয়ার 
জন্য শের খানের উপর আদেশ জারি করা হলো এ নিদেশ পাওয়ার পর 
শের খান লিখে জানালেন যে, গৈন্যবাহিনী সংগঠনের কাজ সমাপ্ত হওয়া 
সংগে সংগেই তিনি সুলতানের সাথে এসে যোগ দেবেন। পন্রোন্তরের 
তাহগর্য উগলহ্ধি করে আমীর-উনরাগণ সুলতানকে ধললেন, শের খান 
মোগলের সংগে গৈশ্রী স্থাপন করেছেন। সৈনাবাহিনী সংগঠনের ছলে 
তিনি কৌশল বিস্তার করে কালক্ষেপণ করছেন । সুতরাং তাকে বিশ্বাস 
করা কিংবা তার কথাগ্ন প্রত্যয় আনা সমীচীন নম্ম। নুলতানের সাথে 
সদলবজে ঘোগ দেবার জন্য তাকে বাধ্য করা উচিত। আজম হমায়ুন 
শিরওয়ানী বললেন,_-'শের খানকে আমাদের সংগে আনা সহজ হয়ে গড়বে । 
আপনারা শান্ত হোন। এখন শের খানের জাক্সগীর আভিমুখে আখাদের 
যেতে হবে ॥ বিস্তর শাস্তিগ্ুরাপ তার নিকট হতে বিরাউ অংকের ধন- 
সম্পদ আদায় করে তাকে আমাদের সংগে যোগদান করার জন্য বাধা 
ঝরতে হবে ।” সুলতান মাহ্মূদ ও পারিষদবর্গ আজম হমাস্ুনের এ 


চে তারিখ-ই-শেরশাহী 


উপদেশে অত্যন্ত সন্তজ্ট হয়ে তার উচ্ছুসিত প্রশংসা করলেন । শের খাল 
তখন শামারামে অবস্থান করছিলেন। সুতরাং সুলতান মাহমুদ সগলবলে 
শাশারাম অভিমুখে মাত্রা করলেন। 


শের খান শুনতে পেলেন ঘে? তাকে জোরপূর্বক দলে ভিড়ানোন্ জন্য 
সুলতান মাহমুদ সনৈনো এগিয়ে আসছেন। এই সংবাদ গেয়ে অত্যন্ত 
বিরক্ত হয়ে অনাতাবর্গকে বললেন--'আমার উত্ভতাবিত কৌশল নিম্ফল 
হয়েছে। সুলতানের অমত্যদের মধ্যে আজম হমাঘুন এবং ঈণা খান 
শিরওয়ানী নামক দু'বাক্তি অতান্ত চতুর, জ্ঞানী এবং শাসনব্গর্যে দক্ষ । 
তারা আফগান ও আত্মা গ্নবর্ণের মর্ধানার খাতিরেই সুলতানের দৈন্য দলে 
যোগ. দিয়েছেন । যদিও তারা জানেন যে, এ বাহিনীর ছ্।রা কোনরাপ মঙ্গল 
সাধিত হবে না। এর কারণ হল, ভামীরদের মধো আত্মাকলহ। আমি 
নিজেকেও ক্ষমা করতে পারি না। আমি আবশ্যই এ সৈন্যদলের সংগে গমন 
করব। ক।নরবিলন্ব না করে অভির প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তোমাদের অধীনস্থ 
ইৈন্যদলকে নির্দেশ দাও। আমি নিজেই সুলতানের সংগে মিলিত হতে 
যাচ্ছি। কৌতুকপ্রদ বাক্যে সন্তষ্ট করার পর তার ক।ছে মাফ চেয়ে নেব 
এবং তাদেরকে সংগে নিয়ে আসব। কেননা মেহমানগণ আমারই আত্মীয় 
তোরা ভাদের অভ্যর্থনা ক্তাপনের জন্য সম্ভাব; সকল প্রকারের প্রস্তুতি গ্রহণ 
কঝর।* শের খান তখন জুলতানকে স্বাগতম জান/লোর জন্য থেরিয়ে গেলেন । 
বিভিন উপায়ে সঘর্ধনা জানানোর পপর শেরশাহ পদমর্যাদা অনুসারে স্থানীয় 
আমীর ও দল্লপতির বাসভবনে মেহমানদের পাঠিয়ে দিলেন এবং থাকার 
বাবস্থা যরলেন। স্লতানকে এক জমকারো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল 
পরিমাণ পারিতোষিক প্রদান করা হল । শেরশাহ এভাবে সকলকে সন্তুষ্ট 
করলেন । 


সৈন্যদ্লের প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে আরও কিছুদিন অবস্থান করার 
জন্য তিনি সুলতানকে অনুরোধ জানালেন। সুলতান তার প্রস্তাবে" সম্যতি 
জানিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করলেন। শের খান ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি 
সেরে সৃলতানের সংগে খ্রা্রা শুরু করলেন । তারা জৌনপুরে পদার্পণ করার পর 
মোগলগণ স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গেল । সুলতান কয়েকদিন তথায় অবস্থান 
করলেন। সেখান থেকে সৈনাদলচক অভিমানে প্রেরণ করে লক্ষৌ ও অন্যান্য 
জেলা দখল করলেন । এ সংবাদ অবগত হওয়ার পর সম্সাট হমায়ুন আগ্রা 
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হতে লক্ষ অভিমুখে ঘান্রা করলেন। অপরপক্ষে সুলতান মাহমুদ জৌনপুর 
থেকে লক্ষৌতে পৌছজেন । লক্ষৌর নিকটবতী অঞ্চলে উভয় পক্ষ মুখোমুখি 
হলে এখানে প্রতিদিন খণ্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। উভয় পক্ষের 
সৈন্য এপে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হত। শেরশাহ উপলহ্ধি করলেন যে, আফ- 
গানদের মধ্যে কেন একতা নেই। প্রতোকে নিজের ইচ্ছানুষায়ী কা করে 
যাচ্ছে। সুতরাং তিনি হিন্দু বেগের নিকট লিখলেন-_“:মাণলণণ আমাকে ধুলা 
থেকে টিনে এনে উপ্রে স্থান দিয়েছেন । সুলতান মাহমুদ আমানের 
জোরপূর্বক সংগে নিয়ে এসেছেন, কিন্ত যুদ্ধর সনগস আনি তাদের 
পক্ষে নব না এবং সমরক্ষেন্ত থেকে বিনাযুদ্ধে সরে দীড়াব। সঙ্সাট 
হযাযুনকে প্রকৃত ঘটন্‌ খুলে বলুন । যুদ্ধের সময় আমি তীর পক্ষ গ্রহণ করে 
সুলতান মাহমূদঞ্চে পরাভূত করার কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করব। হিন্দু বেগে 
সন্ত্রটকে শের থানের পত্রথানা দেখালেন। সম্রাটের আদেশে শের খানের নিকট 
লিখে জানানো হল, 'দুলতানের বাহিনীর সংগে ষোগদান করতে বাধ্য হয়েছেন 
বলে মনে মনে অস্থভ্তিবোধ করবেন না । যা বলেছেন সেভাবে কাজ 
করে যান। তাতে আপনারই সমৃদ্ধি হবে।' কয়েকদিন পর উভয় গক্ষ 
প্রকাশ্য মুদ্ধে লিপ্ত হলো । চরম সংকটময় যৃহ্র্তে শের খান বিনামুদ্ধে 
সসৈন্যে পিছু হটে যান। ফলত স্লতান মাহমুদ পরাজয় বরণ করলেন। 
ইব্রাহীম খান এ জংগ্রামে প্রচ আক্রমন চালিগ্সে প্রভূত শৌর্মবীর্ষের 
পরিচয় দেন। ভিনি দেহে প্রাণ থাকত নিজের অবস্থান ত্যাগ করেন নি। 
তাকে বাধা প্রদানঝারী প্রতিটি মোগ্রকে তিনি প্রতিহভ করেন । অবশেষে 
নিজেই নিহত হন। অতিরিভ্ত মদ্যগানের ফলে মিলা বমজিদ বেসামাল ও 
সতর্ক হয়ে পড়েন । সুতরাং তাকেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ হারাতে হয় । সুলতান 
মাহমুদ ও অন্যান্য আমীর পরাজিণ হয়ে বিহার রাজ্যে গালিয়ে যান। 
সৈনাদল সংগঠনের জন্য সূলতানের নিকট রাজ্য ফিংবা অর্থ বলতে আর কিছুই 
রইল না। যে সকল আমীর-উমরা তাকে সিংহাসন দখল করতে সাহাষ্য 
করেছেন তাদের অধিকাংশই লক্ষ ঘুদ্ধে হত হন । যারা অবশিষ্ট রইলেন 
তারাও আত্মকলহে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। সুলতান মাহমুদ বায়জিদের 
নিগ্লে আমোদ-প্রমোদের মধ্য অধিকাংশ ময় ঝয় করতেন । মোগলদের 
প্রতিহত করার মত শক্তি তাঁর ছিল না। সূর্তরাং তিনি সিংহাসন ভাগ করে 


পাটনায় বসবাস আরন্ত করেন তিনি আর কখনও সিংহাসন পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টায় প্রনুন্ত হননি । সুলতান ৯৪৯ হিজরীতে মৃত্যুমুথে পতিত হন। 
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বিজয় লাঙের পর সম্গাট হুমায়ুন অধিকাংশ শত্রুকে সংহার কযেন। 
শেরশাহের নিকট হতে চুলার দুর্গ কেড়ে নেয়ার জন্য তিনি হিদ্দু বেগকে 
প্রেরণ করলেন । কিন্তু শের শাহ দুর্গ সমপণে অস্বীকৃতি জাপন করেন) 
হুমায়ুন একথা শুনে সৈনাবাহিনীকে চুনার দুর্গ অভিমুখে পরিচালিত বারালেন। 
নিজ পুন্র জালান খান €শের খানের মুখর পর ইমি ইসলাম শাহ উপাফি 
ধারন করে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন) এবং অপর এক জালংল খানকে. 
€জুনু খানের পুন্ত) ঘুনার দুর্পে রেখে শেরখান অনুচর ও পরিব্রবর্প নিয়ে 
নহরকুণ্ড পর্বতে চ্ধে ঝন। হুমায়ুনের ঝহিনী ছুনার দুর্গ অবরোধ করলেন। 
প্রতিদিন যুদ্ধ চজতে থাকে । এ যুদ্ধে উ্তয় জালাল খান অসীম বীরত্ব প্রদর্শন 
করে সুনাম অর্জন করেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে ওপ্তচর পাঠিগ্পে তথা- 
কার প্রকৃত অবস্থা জেনে নেয়াই ছিল শের খানের রীতি। শের খান জানতে 
পারলেন যে, হুমায়ন আর বেশী দিন এ অঞ্চলে অবস্থান করবেন না। 
কেননা, শের খানের শুপ্তচর খবর এনেছে যে, গুজরাট অধিপতি বাহাদুর 
শাহ মানদু রাজ্য দখল করেছেন। তিনি দিলী অবরোধের পরিক্পনা 
নিয়েছেন এবং শীঘুই যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। ছমায়ন এ সংবাদ 
অবগত হলেন। শের খান সঙ্া্টের নিকট এ মর্মে পত্র লিখে দূত পাঠ।লেন, 
“আমি আগনার ভৃত্য এবং জুনায়েদ বিরলাসের আক্তাবহ। অধিকন্ত লক্ষৌ 
যুদ্ধে আমি যে উপকার করেছি তা আপনি জানেন। আপনি ফোন না কোন 
বাকি হাতে দুনার দুর্গের ভার অর্পণ করবেন। কাজেই দুর্গের দারিত 
আমার হাতেই ন্যস্ত করুন। পরবতী অভিযানে মোগল বাহিনীতে খোগ- 
দনের জন্য আমার পুন্ কুতুবখানকে আপনার নিকট প্রেরণ করব। রাং্জ্যর 
এ অংশ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন। আমার পুন্ত আপনর 
সংগে থাকবে । সুতরাং আমি কিংবা অপর ফোন আগনজন আপনার প্রতি 
অবাধ্যতামুলক আচরণ করলে আপনি তাঁকে (পুর্লকে) এন শাস্তি দিবেন 
যা অন্যের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে 


শের খানের প্রতিনিধি এ পন্র হুমাবনের নিকট পেশ করার পর সম্রাট 
উত্তর দিলেন--'আমি চুনার দুর্গ শের খানকেঃ দিতে পারি। কিন্তু এক 
শর্তে॥ তা হলো, জালাল খানকেই আমার সংগে পাঠাতে হবে ।” শের খান 
উত্তর গাঠালেন_ পিতা-মাতার নিকট সকল সন্তানই সমান আদরের । 
জালাল খান কোন অংশে কুতুব খানের চাইতে যোগ্য নয় । কিন্তু আমার বহু 
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শত রয্সেছে। এ সকল শুক প্রতিহত করার জন্য জাহালিকে আমার সংগে 
রাখা দরকার, ঠিক এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে, যীরজা মুহা্মদ জাযান 
নামক যে ব্যক্তিকে বায়ানা দুগে বন্দী করে রাখা হয়েছিল তিনি জাল ফরমান 
দেখিয়ে মুস্ত হয়ে নানা গোলমাল শুরু করেছেন । শুজরাটের বাহাদুর শাহও 
দিল্লী অভিষান শুরু করতে মনস্থ করেছেন৷ সুতরাং হনামুম শের খানের 
প্রতিনিথিকে বললেন যে, শেরশাহ বা্জতত্ত লোক । সুক্তরাং তিনি যদি 
প্রস্তাবে রাহী হয়ে কুতুব খানকে সম্সা্টের সংগে গাঠান তবে শের খানকে 
চুনার দু দেয়া হবে ॥ শের খান অতান্ত আনন্দিত মনে পুর কুতুব খান ও 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্তা, ঈসা খানকে অজ্্াটের কাছে পাঠাঞ্েন। অগ্রাট 
হুমায়ুন দিজীতে গিয়ে সুলতান বাহাদুরের বিদ্বোহ দমনে আত্মনিয়োগ 
করলেন । শের খান এ সুযোগের সদ্ধবহার করলেন ॥ সমগ্র বিহার 
রাজ্যের প্রতিটি শতকে তিনি দমন করলেন । তিনি সকল আফগানের 
পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করলেন। আফগানদের অনেকেই দুর্ভাগ্যবশত 
ভিক্ষান্থতি অবলঘ্ন করেছিল । সৈন্যবাছিনীতে ভতি করে শের খান 
তাদের দুর্দশা মোচন করলেন । যারা ভিক্ষার জীবিকা ত্যাগ করতে 
অস্বাকার করল, শের খান তাদের হত্যা ফরলেন। প্রিনি ঘোষণা করজোন, 
যে সকল আফগান সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করবে না তাদের হত্যা 
করা হবে। এ কাজে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করলোন। ভিনি 
দৃষ্টি রাখলেন যাতে অহেতুক আফগানদের জীবন বিনষ্উ না হম়। 
আফগানরা যখন শুনতে পেল যে, শের খাঁন তাদের গোব্রক্ে পৃষ্ঠপোষকতা 
করার জল্য অত্যন্ত আগ্রহশীল ॥ তখন তারা চতুদিক হতে দলে দলে এসে 
তীর গত্তাকাতলে সমবেত হতে লাগ । 

সুলতান বাহাদুর পরাজিত হয়ে সুরাত অভিমুখে প্রস্থান করলেন। তাঁর 
অধীনস্থ ছোট-বড় সক শ্রেণীর আফগান শের খানের বাহিনীতে এসে যোগ 
দিল । শের খানের শক্তি দিন দিন ব্ৃচ্ছি পাচ্ছে দেখে তারা সম্রস্ত অহঙ্কার 
বিসর্জন দিয়ে তার অধীনে গেচ্ছায় কাজ করতে লাগল ॥ তদনুসাযে, আজম 
হুমায়ূন শিরওয়ানী, সনদ-ই-আলা হায়বত খান সুকাইলের পু মসনদ-ই* 
আলা ঈসা খান, মিয়া বাবিন লাহখাইল, কুতুব খান খাইল, মারুঙ্ক ফারমুলী, 
সুলতান আলম খান সুহখাইলের জ্যেষ্ঠ পুষ্প আজম হুমায়ূন । অর্থাৎ প্রতিটি 
উচ্চপদস্থ আফলান শের খানের অধীনে ফোলদান করজেন। তিনি হযরগু 
আলী উপধধি ধারপ করলেন । 

৪__ 
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বেগম ফতেহ.মালিকা. ছিলেন অত্তান্ত ধনাঢ্য রঘপী। তিনি ছিলেন সুলতান 
বহুমুলের ভ্মী পাহাড় -ফারমুলীর -কন্যা। মিগ্লা মুহাম্মদ পরিনামদশী 
ব্যক্তি ছিলেন। তর অধীনে সৈন্য সংখ্যা ছিল মুছ্টিমেয়। দম্পদ সঞ্চয়ের 
দিরেই ভিনি প্রধানত মনোনিবেশ ,বরেছিলেন.। মিতা মুহাস্মদ সুলতান 
বহদুলের নিকট হতে সমগ্র অযোধ্যার এবং আরও কতিপয় পরগনার 
জারগীর লাভ করেছিলেন । পিতার উত্তরাধিকারী হিসেকেও 'তিনি প্রচুর 
ধনসম্পদের অধিকারী হন। সুলতান বহঞুল, সিকান্দার এবং ইব্রাহীমের 
রাজত্বকালে মিয়া মৃহাম্মদকে কোনরূপ বিবাদের সমসূত্খীন হতে হয়নি । এই 
শান্ত পরিবেশে তিনি ধনসম্পদ সঞ্চয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন। 
আমি গ্রেহকার) বিশিষ্ট ব্যজিদের খুখে শুনেছি যে, খিষ্। মুহাম্মদ তিনশ” 
মণ. খাটি সোনা সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি স্বর্ণের তালক্কার ছাড়া আনা 
জিনিস ক্রয় করতেন লা। মিয় মুহাম্মদ ছিতেন নিঃসন্তান। তিনি মুস্তফা 
নামক দত্তক পুনমের সংগে ফতেহ মালিকার বিবাহ দেন.। 


- সুলতান ইব্রাহী£মর রাজত্বের শেখের দিকে মিয়া মৃহাম্মদের মৃত্যু হয়। তিনি 
পিতৃমাত্‌ পরিচর্রহীন মিয়া নিয়াঘু নামক বালককে রেখে যান। বালকটির 
মাতা-পিতার সুনির্দিষ্ট পরিচগ্ন না জীনার কারণ হল £ মিয়া কালা পাহাড় 
তার এক উপপড়ীকে ভূত্যের নিকট সমর্গণ করেছিলেন । কিছুদিন ভূতোর 
গুহে খধস্থানের পর' উক্ত যহিলার গর্ডে এক জন্তান ভক্মলা বারে। 
জননী সন্তানকে কালা পাহাড়ের পু বলে ঘোষণা করে। এই সংবাদ 
পেয়ে মিয়া মৃহাণমদ মহিলাটিকে ভূত্যের নিকট হতে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন 
এবং নবজীতিককে নিজ পুন্ন বে স্বীকার করেন? ছেলেটি বেশ শজ-দামর্থ 
পুরুষ হিসেবে গড়ে উঠল । সুলতান ইব্রাহীম শেখ মুস্তফার সংগে ফতেহ 
মালিকার বিবাহ দেন। মুস্তক্ষা ছিলেন মালিকার চাচাতো ভাই এবং 
নির্জন খুহাম্মদ বালা পাহাড়ের উত্তরাধিকারী । কিন্ত কালা পাহাড়ের জম্পত্ভির 
'মান্ন এক ক্ষুদ্র অংশ এবং অযোধ্যার একটি কিংবা দুটি পরগনা মিয়া 
নিষ়ানুকে দেয়া হল।, অধিকাংনর অধিকারী হলেন ফ্তহ যালিকা। . 


এই মুস্তকাই, সুলতান ইব্রাহীমের রাজত্বকালে -ও তগ্ুপরবর্তী সময় 
স্ুদ্ধে বিশেষ সুনাগ অর্জন- করতে সমর্থ হন। আমি গ্রন্হকার) বিভিন্ন 
হিস বেতার নিকট শুনেছি যে, সুলতান ইব্রাহীমের জীবদ্দশায় কয়েকটি 
ভ্খণ্ড নিয়ে শিয়া যুত্তফা এবং মিয়া মারুফ ফারমূলী পরস্পর"কলছে লিস্ত 
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হন। এবিবাদ যুদ্ধে পরিণত হয়। যুদ্ধের প্রান্জালে বহু মণ. মিষ্টান্ন তৈরী 
করে পিতা খ্রিয়া মুহাম্মদের স্মরণে ভিখারীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়াই 
ছিল মিয়া মুস্তফার রীতি । এ পর্ব শেষ করে তিনি যুদ্ধ আান্রা করতেন । 


বিল্লা মুস্তফা মৃত্যুকালে মিহির সুলতান নামক এক যুবতী কন্যা রেখে 
সান। ফতেহ মালিকা ছিলো শুপব্তী মহিলা । তিনি মুস্তফার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
মিয়া বায়জিদকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিজেন। তিনি একদিন বায়জিদকে 
ডেকে বললেন---তুশি যদি সৈন্যদ্ল গঠনে ব্রতী হও তবে আমি অর্থ 
সরবরাহ বারব। ঝিয়া বায়জিদ টাকা নিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী 
গাড়ে তুলেন। 


"তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে বিশেষ খ্যাতি তার্জন বযরন। মিগ্লা 
বায়জিদ ও বিয়া বাধিনের নাম চতুদি'কে ছড়িয়ে পড়ে । ঘেহেতু বায়জিদের 
মৃত্যুর কথা পূর্বেই বণিত হয়েছে, সেহেতু তার কাহিনীর পুনকুলেখ বাহলা 
আন্র। বায়জিদ নিহত হওয়ার প্রান্ালে মালিকা অবস্থান করছিলেন বিহারে। 
ধনসম্পদ রক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে পাটনা যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি 
বিহাকের পাঙ্ বা পাহাড়ের দিকে অগ্রসয় হন): গাটনার খাজা ধনশালী 
আফগানদের প্রতি অতিয় আনুকুলা প্রার্শন করতেন। কিন্ত বায়জিদের 
মুত্যু এবং সুলগাম মাহমুদের রাজ্যোদ্ধার প্রচেষ্টা তাগের পর রাজা উপঠাবি। 
করতে পারলেন যে, আফগানের ভাগে; ভাটা গড়ে গেছে । সুতরাং তিনি আশ্রিত 
আফগানদের উপর শুরু করলেন অত্যাচার। মালিকা এ সংবাদ পেরে পাটনা 
খমনবু ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। এ সংবাদ পেয়ে শেরশাহ অত্যন্ত আনপ্দিত' হলেন 
বং কৌনধে মালিকাকে হস্তগত বরার' অভিণাষী' হন । কারণ মাবিবগ 
বেগম গদি অন্য রাঞ্জযের জানুগত্য স্বীকার করেন তাহলে সমগ্র ধনসম্প্ভি 
-শের খানের হস্তত্রাত হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি শংকিত হয়ে -উঠলেন। 
“এরাপ আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলে শের খানের পন্ষে তা চরম আফসোসের 

সব্যাপার বৈকি! সুতরাং তিনি মালিবার নিকট এইমর্ষে পল লিখে দুত 
- পাঠালেন, “সুলগান বহলুল এবং সিঞ্গন্দারের আর্ীর-ওমরাহ এবং 
আত্মীরবর্গ আমার নিকট আত্রর প্রহণ করে আাযাকে সম্মানিত: করেছেন ॥ 
আফগানের সর্যাদা রকঞ্ষাকল্পে তারা সমবেত হ্রপ্পেছেন। এ অধীন ভূতাও 
একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর । আফগান গোল্নের উপর দু্ি কারণে 
আপনারও দাবি রয়েছে। প্রথমত আপনি সুলতান মুহম্মদের গরিবার 
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উত্তপ্ত) দ্বিতীগ্নত সুলতান বহনুলের অধস্তন পুরুষদের সংগে আপনার 
বজ্র সন্ব্ রয়েছে । এ তৃত্য কি অপরাধ করেছে যে, আপনি ভার রাজ 
গদার্গণে বিলম্গ করছেন। গুথানকার অবিষ্বাসীদের উপর আস্থাশীল হওয়া 
সায় না। আল্লাহ্‌ না করুন, আপনি যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে ঘদি 
আপমার উপরে কোনরূপ হালা হয় ভবে তা হবে আমার পক্ষে চিরদথন্সী 
কলক্রস্ছরূপ। জৌোকে বচবে শেরশাহকে বিশ্বাস করতে পারেননি বলেই 
আলিব্া তার রাজ্ যান নি।' দূত মালিকার নিকট উত্ত পত্র হস্তান্তর করলেন। 
তিনি শের খানের পত্রের জবাব দিলেন, নের খান যদি একটি চুত্তিপক্ 
প্রস্তুত করেন এবং তা রক্ষা করার শপথ নেন তাহলে খালিকা তার 
ব্বাজ্যে আগল্সন করবেন । শের খান এ প্রস্তাবে রাধী হলেন। মালিকা 
তার নিকট এক বিশ্বাসযোগ্য বাজিকে প্রেরণ করেন। উজ্জ ব্যতিচ্র 
সামনেই শের ধান মালিক্ঝর নিরাপল্তা বিধানের পবিক্র শগথ গ্রহণ কারজেন 1 
মালিকা পরিপুণ নিশ্চয়তা পাওয়ার পর শের খানের নিকট আগমন করে 
তথাম্স কিছুদিন অবস্থান করেন । 


বাংলার অধিপতি নজিব শাহের মৃতার পর আমীরগণ সুলতান মাহমুদকে 
সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। কিন্ত তিনি শাসনকার্ষ পরিচালনা 
ব্র্থতায় পরিচয় দেন। ক্ষলে রাজ্যে গোলঘেগ দেখা দেয়। শের খান 
এ সুযোগে বাংলা দখল করতে মনস্থির করংলন। সেনাবাহিনীর অস্ত্র 
সজ্জার জন্য তিনি মালিকার নিকট হতে শ্রিনশ গণ স্বর্ণ গ্রহণ করেন। 
বিলিময়ে তাকে দু'টি পরগনা দেয়া হল। তা ছাড়া প্রক্নোজনীয় খরচ নির্বাহের 
জনা শের খান মালিকাকে কিছু নগদ টাকাও প্রদান কারলেন ৷ জ্রারাল 
ধান এ সময় মালিক।র ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কনা মেহের সুললতানাফে বিবাহ 
করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শের খান জালাহা খানকে নিষেধ করছেন । 
মাজিকা তীর কন্যাকে সুলতান সিকান্দার লামক এক আত্মীয়ের নিকট 
বিবাহ দেন। সিকান্দার হিহোন অধোগ্য ব্যত্তি। সেহের সুলঙানার জীবনদপাক্স 
তার স্বামী আরাম আয্মেশে দিন যাপন করতেন। ৯৭৫ হিজরীতে আকবরের 
রাজন্বকালে মেহের সুলতানা কা়্াত যাওয়ার পথে মোজাফফর খানের পুহে 
মৃত্যুবরণ করেন। শেরশাহ মেহেরের টাকায় সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করে 
বঙ্গদেশ আক্রমণ ঝরেল। এদেশের শিকরী গালি নামক স্থানের সবকিছু 
ত্তার হস্তগত হয় । 
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সম্রাট হমাযূন গুজরাট হতে প্রত্যাবতনের পর খান খানান ইউসুফ 
খাইল যিনি বাবরকে কাবুল থেকে ভারতে এনেছিলেন) তাকে বলজেন-_ “শের 
খানঞ্চে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের ক হবে মা। তিনি এখন বিপ্রোহী- 
স্তাকাপন্ন হয়ে পড়েছেন! শাসন সংক্রান্ত সমত্ত কুণলতা তার নখদর্দণে। 
অধিকল্ত সমস্ত আফগান তার অধীনে সমবেত হয়েছে এতসব বলা 
সত্বেও নিজের ঘিশাল কাহিনী ও সাম্রাজোর গবে স্ফীত থাকায্য হুমায়ুন শের 
খানের প্রতি ভূক্ষেপ করলেন না। বর্ষাকাল আগ্রায় অতিবাহিত করে তিনি 
হিন্দু বেগকে জৌনপুরে প্রেরণ করঙোন । শের খানের এতিবিধি সস্থন্ধে পূর্ণ 
খবরাখবর প্রেরণের জন্য সম্মাট তাকে নির্দেশ দিলেন। [ সম্রাটের বিহার 
অভিযানের ইচ্ছার কথা অবগত হওয়ার পর শের মাহ জৌনপুরের গভর্নরকে 
মহামূল/ পারিতোম্বিক দিয়ে তার শুভেচ্ছা ভাকর্ষণ করলেন। শৈর খান হিন্দু 
বেগকে লিখলেন--'আমি প্রতিজ্ঞা খেকে বিচ্যুত হইনি এবং সম্মাটের রাজ্য 
আক্রমণ করকিনি। অনুগ্রহপূর্বক সম্রাটের নিকট গল্প লিখে আমার রাজ- 
ভক্তির কথা তাকে জানিয়ে দিন এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার 
যে পরিক্জনা নিয়েছেন তা থেকে ত্রাকে বিরত করুন। কেননা আমি 
সপ্রাটের একজন ভূত্য ও তার আন্তরিক শুভানুধ্যায্লী ৮ হিন্দু বেগ শের খানের 
পারিতোষিক গ্রহণ করজেন এবং অত্যন্ত খুশী হয়ে দূত মারফত বলে 
পাঠালেন._-বশুদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে 
পাকেন। কেউ আগনার ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না। শের খানের 
দূতের সম্মুখেই তিনি জক্সাটের নিকট লিখলেন”_শেরশাহ আহাপনার 
একজন বিশ্বস্ত ভূত্য । তার রাজ্যে আপনার নামেই মুদ্রা প্রচলিত, 
খুতবায়ও পাঠ করা হয় আপনার নামই এখং তিনি আপনার রাজ্যের 
উপর কোনরাপ হস্তক্ষেপ করেননি, এক কথায় শের খান এমন ক্ষোন 
কাজ করেন নি যা সম্রাটের চিত্তকে উদ্বি্ণ করতে পারে । হিন্দ বেগের 
পন্র পেয়ে সমলাট এঁ বছর অভিষন স্থগিত রাখলেন। ইত্যবসরে শের খান 
বাঙলা ও গৌড়নগর দখল করার জনা জাগ্লাল খান, বাওয়াস খান 
এবং অন্যান্য দলীয্ন প্রধানকে তথায় প্রেরণ করলেন ) সুলতান মাহমুদ 
এসব অনুপ্রবেশকারীকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে গৌড় দুর্গে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন । আফগাল বাহিনী তত্রদিকে নিজেদের নিয়ন্তণ প্রতিষ্ঠা করার 
পর দুর্গ অবরোধ করলেন। এ পর্ষয়ে দুর্গের সম্মুখে প্রতিদিন খণ্ড যুদ্ধ 
চলতে থাকে। 
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পর বছর সন্ত্রট বাঙলা ও বিহার অভিমুখে অভিষান পরিচালনা 
করজোন। চুর্নার দুর্গের নিকটবর্তী হওয়ার পর তিনি আমীরদের সংগে 
পরামর্শ সভাগ্র মিলিত হলেন । প্রথমে চুনার দুর্গ অবরোধ করবেন বিংবা 
শের খানের পুত্র কতৃক অবরুদ্ধ গৌড় অভিমুখে যাত্রা করবেন--তা নিস্বে 
পরামর্ণ করা হল। মুগল আমীরদের সকজেই প্রথমে ছুনার দুর্গ দখল করে 
অন্তঃপর গৌড় শরভিণুখে যাত্রার পরামর্শ দিলেন। পরামন্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত 
নেয়া হল। কিন্তু খাল খানান ইউসুফ খানের অভিখত চাওয়া হলে পবেই 
বলা হয়েছে ষে, মুগল আমীরগণ প্রথমে ছুনার দুর্গ দখলের পরামর্শ 
দিয়েছেন)তিনি বললেন, _-“ঘুবকদের উপদেশ হল প্রথমে দুনার দুর্গ দখল 
বারা কিন্তু বয়ঃজ্যে্দের উপদেশ অনুষায়ী পর্বপ্রথম গৌড় দখল করে 
তথাকার কোষাগারে সঞ্চিত অগাধ ধনসম্পদ হস্তগত করা উচিত। তারপর 
ঢুনার দুর্গ দখল করা একটি সহজসাধা ব্যাপার ।' সম্রাট জবাব দিলেন,- 
“আমি নিজে যুবক সৃতরাং যুবকদের উপদেশ সমর্থন করলাম। চুনার 
দুর্গকে আমি পশ্চাতে ফেলে যাব না।" গ্রন্থকার খান খানানের সংগীদের 
নিকট শুনেছেন, তিনি যে খান খানান বাসবনে ফিরে আসার পর শত্তবা 
করেছিলেন, “শের খান অত্যন্ত ভাগ্যবান কারণ মুগলগণ গৌড়ে অভিযান 
পরিচালনা করেনি । মোগজগণ গৌড় অধিকারের পূর্বেই আফ্রগানেরা তা 
দখল করে নেবে। ক্ষলত গৌড়ের সমগ্র ধনসম্পদ তাদেরই হস্তগত হবে।” 

শেরশাহ চুনারের অধিনায়ক গাষী শুর এবং বুলাকীকে দুর্গ রক্ষার 
ভার দিয়ে পরিবারবর্গ ও অনুসারীদের বহরকুণ্ড দুরে স্থানান্তর করজোন + 
কিন্তু তার সংগে বহু পরিবার থাকায় বহরকুণ্ডে তাদের স্থান সংকুলান 
হল না। রোহতাস দুর্গের অধ্যক্ষ ও শের খানের মধ্য ছিল বন্ু্রপূর্ণ সম্পর্ক । 
দুর্গের অধাক্ষ চুরামন ছিলেন একজন উচ্চমর্ষীদাসম্পকস ব্রাহ্মণ । তিনি পূর্বে 
শেরশাহের সহোদর ভ্রাতা নাজিমের পরিঝারকে উক্ত দুর্গে আশ্রয় দিয়ে দয়া 
প্রদর্শন করেছিলেন 1 বিপদমুক্ত হওয়ার পর নাজিম দুর্গ ত্য।গা করে চলো 
মান। শের খান পূর্বের উপকারের কথা উল্লেখ করে এবং বর্তমান সংকটের 
কথা জানিয়ে রোহতাস দুর্গের রাজার নিকট লিখলেন যে, রাজা যদি কিছু 
দিনের জনা তাকে দুর্গ ছেড়ে দেন তাহলে তিনি চিরখখণী থাকবেন এবং 
বিপদমুভ্ত হওয়ার পর পুনরায় রাজাকে দুগগ ফিরিয়ে দেবেন । চুরাষন 
উত্তরে জিখলেন--'আনন্দ প্রকাশ কর ॥ রাজা যাতে তোমাকে সামগ্নিক” 
ভাবে দুর্গ ছেড়ে দেন জমি তার ব্যবস্থা করব” দুরামন দুগের রাজার 
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নিকট গিক্পে বলজেন-_*শেরশাহ রোহতাস দুর্গে থাকতে চেয়েছেন। তিনি 
আপনার প্রতিবেশী । তার প্রতি দয্কা প্রদর্ণনের এই সুবর্ণ সুখোগ। তার 
পরিবারকে দুর্গে অবস্থানের অনুমতি দেয়া উচিত, আমিও এব্যাপারে একমত। 
রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হন। শের খান পরিবারকে বহরকুশড থেকে রোহতাস 
দুর্দে পাঠিয়ে দেয়ার পর রাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বললেন”--নাজিমকে আমি 
যখন আশ্রয় দিয়েছিলম তখন তার অধীনে ছিল একটি ক্ষুদ্র বাহিনী । 
আমি ছিলাম তার চেয়ে অধিকতর শততিদ্মান। বর্তমানে শের খানের হাতত 
রস়্েছে একটি শক্তিশালী বাহিনী অপর পক্ষে আমার বাহিনী অপেক্ষাকৃত 
জ্ছু্রতর ৷ একবার যদি তারা দুর্গে প্রবেশ ঝরার অনুমতি পায় এবং পরে 
ফিরিয়ে না দেয় তব বলশ্রয়োগ করে তা কেড়ে নেয়ার ক্ষমত্তা শ্রামার 
নেই।” ঢুরামন শের খানের নিকট লিখলেন--“আমার কয়েকজন প্রতিদন্ী 
রাজাঝে কুপরামর্শ দিয়ে প্রতিজ্া ভঙ্গের জন্য তাকে প্ররোচিত করেছে। 
রাজা আপনাকে দুর্গ দিতে সম্মতি ভা।পগন করেছেন” এ সংবাদ পেয়ে 
শের খান অত্যন্ত দুঃখিত এবং উদ্ধিগ্ন হয়ে পড়লেন । তিনি রাজার নিকট লিখে 
জানালেন--_'আপনার অঙগীকারে বিশ্বাস স্থাপন করে আমি বহরকুণ্ড থেকে 
পরিবারবর্গকে সরিয়ে এনেছি । সম্ত্রাট হুশায়ুনের নিকট এ সংবাদ পোছলে 
তিনি দৈন্য পাঠিয়ে আফগান পরিবারকে বন্দী করে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ 
করবেন। এ দুর্ঘশার দায়ভাগী হবেন আপনিই ।” শের খান ত্ররামনকে 
ছয় মণ স্বর্ণ উৎকোচ দিয়ে বললেন, _-'থেস্তাবেই হেক আপনি রাজাকে 
রাখী করিয়ে কিছুদিনের জন্য দুর্গের মধ্যে আমার পরিবার অবসানের 
বাবস্থা করুন | তিনি যদি জঙ্্ত না হন তাহলে আমি হুমায়ূনের নিকট 
গিয়ে মৈত্রী স্থাপন করব। তারপর রাজার সবকিছু কেড়ে নিয়ে এর প্রতি- 
শোধ গ্রহণ করব), হুরামন বললেন,-'উদ্দিগ হবেন না আমি আপনার 
পরিবার ও সন্তানের আত্রয়ের অনুমতি আদায় করে নেব। চুরামন রাজার 
নিকট গিক্সে বললেন, এপ্রতিশ্ততি ভঙ্গ আগনার মর্যাদা হানিকর । 
আপনার কথার উপর ভরসা করেই শেরশাহ পরিবার-পরিজনকে বহরকুণ্ড 
দুর্দ থেকে নিম্নে এসেছেন । পরিবারের এ অরক্ষিত অবস্থার কথা জানতে 
পারলে স্তর তাকে আক্রমণ করে সপরিবারে ধ্বংস করবেন । এর জস্ত 
অপরাধ আমার ঘাড়েই বর্তাবে । অধিকত্ত শের খানের অবস্থা চরমে পৌছলে 
তিনি প্রাটের সংগে মৈশ্ভী স্থাপন করবেন । তারপর আপনি শের খানের 
দ্বারা আক্রান্ত হবেন । তাকে প্রতিহত করার শক্তি আপনার নেই। কেন 
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আপনি তার সঙ্গে শত্ুতা বাধিয়ে অহেতুক্ক আপনার - রাজাকে বিপদের 
মুখে নিক্ষেপ করছেন 2 আমি ব্রাক্মণ। শের থান আমার কথায় বিগ্কাস 
স্থাপন করে এ রাজেো আগমন ঝরেছেন। তার পরিঝ।র নিহত হলে সমস্ত 
অপরাধ আমার উপর আপতিত হঝে। আপনি মদি তাকে দুর্গে প্রবেশের 
অনুমতি না দেন তাহলে আমি আপনার সম্মুখেই বিষপনে আত্মহত্াা করব ।' 
ঢুরামনের এই অটল সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করে রাজা শের খানকে দুর্গ প্রদানে 
সম্সত হলেন। এ সম্মতির কথা শের খানের কর্ণগোচর হওয়ার পুবেই 
তিনি ওপ্তচর মারফত খবর পেজেন, কাওয়াস খান গৌড় দুর্গের পরিখায় 
ডুবে মরেছেন এবং ঢুনার দুর্গ সম্রাট হুমায়ূনের হস্তে সমপিত হয়েছে। 
এ সংবাদে শের খান অত্যন্ত উদ্িদ ও বিচলিত হয়ে পড়জেন। কীওয়াস 
খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোসাহেব খানকে তিনি একটি সৈন্দলের দায়িতর 
দিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও উপদেশ প্রদান করলেন, ঘেহেতু চুনার দুর্গের 
পতন হয়েছ সেহেতু বিজগ্বী সম্রাট কয়েক দিনের মধো সঙ্গ অভিযানে সা্ল্য 
করবেন। এই সুযোগে বিপুল পরাক্রমে গৌড় আক্রমণের জন্য শেরশাহ 
কাওয়াস খানকে নির্দেশ দিলেল । 


কাওয়াস খান গৌড়ে পৌছে জালাল খানকে বললেন_'কামবিলস্থ লা করে 
গৌড় পদানত করার জন্য শেরশাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন। কেননা 
সম্রাট আমাদের পশ্গাতে শ্রাগমম করছেন.।' জালাল খান বজজেন-_*আজ 
সবুর কর।” কিন্তু কাওয়াস খান উর দিলেন_'আমি আদেশ লঙ্ঘন 
করতে পারি না, আমাদের এখনই আক্রমণ কর। উচিত ।' জালাল খান 
বললেন__'তাই ধদি হয় তাহলে নিজস্থানে গমন কর, কাওয়াস খান জালাল 
খানের কাছ থেকে বিদাগ্স নিয়ে, সৈন্দলকে উৎসাহিত করে বজঙ্লেন”_ 
'কোনরূগ বিলম্ব না করে প্রাণপ্রণ চেষ্টায় দুর্গ আক্রমণ করার জন্য 
আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে । সৈনিকদের মাঝে -মুদ্ধ প্রস্ততির আদেশ 
প্রচারের জন/ ঘোষকদের নির্দেশ দেয়া হল্প। এরূপ অবস্থায় সময় অপচয় 
করা যায় না। তিনি নিজে সমরসাজে সজ্জিত হয়ে জালাল খানের নিকট 
সংবাদ পাঠালেন, “শের খানের আদেশ পালনের জন্য আমি সশস্ত্র বাহিনী নিষ্ে 
প্রস্তুত হয়েছি। এখন শুধু আপনার অপেক্ষায় বায়ছি । আপনিও সৈনাদণকে 
সজ্জিত করুন। কাম বিলম্ব করা সমীচীন. হবে না। ইনশা আল্লাহ. আমরা 
বিজয়ী হব।' জল।ল খান, সুজাত খান ও অন্যরা অসন্ত্ট হলেন। 
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বাহোক শেষাবধি ভারা সমর প্রস্ততি গ্রহগ করলেন ॥ কাওযাস খান 
ব্যক্তিগত্তভাবে এরূপ শৌর্ঘবীর্মের পরিচয় দিলেন হে, জালা খানের 
আগমনের পুর্বেই তিনি দুর্গ জয় করতে সমর্থ হন। এ দিন থেকে তার 
সৌভাগ্যের সুচনা হলেো। তারপর তিনি যেখানেই গমন করছেন সেখানেই 
বিজয্বের গৌরব তার পদতুস্বন করেছে । কোমন্ধ ও কঠোরতার সমন্বয়ে 
শর খানের সেনাবাহিনীর মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় বাক্তিত্ব । - 

গৌড় পদানত হওয়ার পর জালাল খান পিতার নিকউ বিজয় সংবাদ 
বপ্ররণ করেন এবং সমগ্র গৌরব কাওয়াস খানের উপর আরোপ করেন। 
এ সংবাদে শের খান অতিশয় সন্তষ্ট হন। চুরামন তাঁর নিকট এসে বললেন 
বে, প্লাজা তাকে পরিবার-পরিজন আনয়নের জন্য ঝোহতাস দুর্গ দিতে 
সঞ্মত হয়েছেন । শের শান স্তী পরিজনকে দুর্গের সম্িকটে নিয়ে আসলেন। 
তিনি এ বঞ্ধুত্বের জন্য রজার নিকট কুতজতা প্রকাশ করল্রেন। তাকে প্রচুর 
টাকা ও অনান্য ভ্রধ্য দিয়ে বললেন, “আমি যদি ফেনদিন প্রতিষ্ঠা লাভ 
করতে পারি, তাহলে আপনার প্রতি আমার কর্তব্যের কথা বিস্মৃত হব না। 
রাজ। অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে বললেন,---'রোহতাস দুর্গ আপনারই। আপনার 
পরিঝারকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার আদেশ দিন।” শের খান নির্দেশ 
দিয়েছিলেন ষে, যারা দুর্গে প্রবেশ করছে তারা যেন বহির্গত না হন। 
শের খান অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুর্গ পরীক্ষা করলেন। তিনি আল্লাহর দরবারে 
শোকরিয়া জাপন করে বললেন, _দুলার দুর্গত এর তুল্য হতে পারে না। দুনার 
দুর্গ আমার হতঢাত হয়েছে । কিন্ত রোহতাস আমার অধীনে এসেছে । আমি 
গৌড় বিজয়েও এত আনন্দলাভ কধিনি ৮ শের খান রাজা কতৃক নিয়োজিত 
দুর্গের প্রহরীদের বললেন, “রাজার নিকট বল ষে, তোষরা আফগানদের 
সংগে একই স্থানে অবস্থান করতে পারবে না । কারণ এটা তোমাদের পক্ষে 
মললজনক নয়। তিনি আপন লোদের আদেশ দিলেন, যদি প্রহরিণণ দুর্ঘ 
তাপ করতে অস্বীকার করে তবে তাদের জোরগূর্বধ্ অপসারণ করতে । 
শ্রের খানের লোকজন এ কাজের জন্য প্রস্তুত ছিল । তারা প্রহরিদের 
নিকট শের খানের আদেশের কথা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রহরিগণ দুর্গ 
ত্যাগ করতে অন্ীরুতি জ্ঞাপন করায় শের খানের অনুচরগণ তাদের জোর 
করে বিতাড়িত করলেন। সুতরাং শের শাহ দুর্গের প্রতিটি স্থানে নিজের 
প্রহরী নিয়োগ করে নিরাপত্তার দিন্ে তীক্ষ দৃষ্টি রাখলেন । তিনি রাজাকেও 
দ্রর্গ থেকে বিতাড়িত করলেন । এভাবেই তিনি দুর্গর অধিকারী হন! 
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সাধারণভাবে প্রাপ্ত তথা হতে জানা বায় যে, শের খান আফগানদের 
দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং তাদেরকে মেয়েদের মত দুর্গের 
অভঃ্তরে প্রেরণ করেছিলেন । এ ঘটনা জন্পূর্ণ বানোয়াট প্রবং ভিত্তিহীন । 
কেননা আমি গ্রন্থের লেখক) শের খানের কয়েকজন আর্মীর-ওমরাহর 
নিকট এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখেছি । আমাত্য-প্রধান মোজাফফর 
খান, মসনদ-ই-আলা ঈসা খান ও শেখ মুহাস্মদের ভাগ্নে, মিলা বায়জীদ 
মারওয়ানী এবং আরও কতিপয় আমীরের নিকট এ ব্যাপারে অনুসন্ধান 
করায় তাঁরা উত্তর দিলেন--“সুলতান বহনুল, সুলতান জিকান্দার, শেরশাহ 
এবং সেলিম শাহের সংগে তোমার সম্পর্ক রয়েছে । সূতরাং পূর্বপুরুষের 
সঠিক ইতিহাস তোমার জেনে নেয়া উচিত । আমাদের কথা শুনে নাও! 
কেননা সময়ের বিবর্তনে প্রকৃত ঘটনার মধ্যে নানাবিধ জুটি ও প্রমাদ 
অনুপ্রবেশ করে। আমরা নিজে স্বা শুনেছি এবং দেখেছি তাই-ই তে।মার 
নিকট বর্ণনা করব ।' হায়বত খানের দৌহিজ্র এবং জালাল খানের পুল 
মেজাফফর খানকে আমি বললাম, _দাধারণত বলা হয়ে থাকে যে 
আচ্ছাদিত শিবিকার সাহায্যে আফগানদের দুর্গে অনুপ্রবেশ করিয়ে শের 
খান রোহতাস দুর্গ দখল করেছেন। কিন্তু আপনারা তা অস্বীকার করছেন। 
এখন কার কথা বিশ্রাস করব ত্য আহি বুঝতে পাচ্ছি না। তিনি উতর 
দিলেন -তুষি জান আমি মসনদ-ই-আলা ঈসা খানের অনুসারীদের সঙ্গে 
হছিল্রাম। আমি যখন শের খানের সংগে পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম তখন 
আমার পরিবারবর্গ রোহতাস দুর্গেই বাস করত । রোহতাস দুর্গ হস্তগত 
করার পর শের খান জো্ঠপুত আদিলখান এবং কুতুব খানের পর্ধিবার- 
পরিজনকে উত্তৎ দুর্গে রেখে নিজে বহরকুণ্ড পর্বতে চলে যান এবং স্থান হতে 
স্থানান্তরে ঘুরতে থাকেন 1 

চুনার দুর্গ পদানত করার পর মাট হুমায়ুন বেলার যাত্রা স্থগিত রেখে 
বিহার রাজ্য দখলের অভিপ্রাম্মে শের খানের নিকট দূত প্রেরণ করেন। 
শের খান এ অভিসন্ধির কথা পূর্বে জানতেন। তিনি হুমায়ূনের দূতকে 
বললেন, 'গৌড় দুর্দ আমার পদানত। ইতিহধ্যেই আমি বিপুল সংখ্যক 
আফগনে সৈন্য সংগ্রহ করেছি। সম্সাট শ্বাদি বাংলা অভিযানের 
পরিকলনা ত্যাগ করেন তাহলে বিহার রাজ্য তার নিকউ সমর্পণ করব, 
কিংবা তার মনোনীত ব্যক্তির নিকট্ট তা হস্তান্তর করব। তাছাড়া সুলতান 
সিকান্দারের সময় বাংলার যে সীমা ছিল আমি তাও মেনে নেব। রাজতক্তির 


তারিখ-ই-শেরশাহী ৫৯ 


স্মারক হিসেবে আমি সম্রাটের নিকট ছন্র-সিংহাসন প্রভৃতি প্রেরণ করব । 
বাংলা হতে বাৎসরিক দশ লক্ষ টাকা পাঠাতেও আনি স্বাকত। কিন্ত স্রাটকে 
আগ্রান্ধ ফিরে যেতে হবে ।' দূত ফিরে এসে সক্মাটের মিকট শের খানের 
অভিমত ব্যস্ত করলেন, সম্রাট বিহার খানের কথা শুনে অতিশয় সন্ভজ্ট 
হয়ে শে খারনর সকল প্রস্তাবে সম্মতি জাপন করলেন। শের খানের জন্য 
তিনি একটি অশ্ব ও অপূর্ব জমকালো খেলাত প্রেরণ করেন 1. সম্াট বলে পাঠা- 
লেন যে, শের খানের সকল প্রস্তাব গ্রহণ ঝরা হয়েছে। সূত্তরাং উত্ত' প্রস্তাব 
বাস্তবায়নে বিল করা উচিত নয়। দুত শের খানের নিকট এসে সম্াউ প্রদর্ 
অশ্ব ও পোশাক প্রদান করে সম্রাটের বন্ততব্য পেশ করলেন | শের খান অত্যন্ত 
খুশি হয়ে বললেন,--'আমি সমগ্র দুক্তি পুরণ করব এবং আল্লাহ্‌র দরবারে 
দিনরাত প্রার্থনা করব ষেন সারা জীবন আমাদের মধ্যে কোনরূপ তিজ্তা 
বা শঙ্.তার সৃচিট না হয়। কেননা তিমি আমার পালক আমি তার ভূতা। 


এঘটনার তিনদিন গর সন্সাটের দরবারে বাংলার অধিপতি সুলতান 
মাহমুদের দূত এসে নিষ্নোন্ত পয়গাম পেশ করলেন,-- “আফগানেরা 
গৌড় দুর্গ পদানত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিবাংশ ভূ-খণ্ড এখনো, 
আমার দখলে রয়েছে। জঁহাগন। আপনি শের খানের প্রতিজায় আস্থা স্থাপন 
করবেন না। তারা নিজেদের শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার পূর্বেই আগান 
বাংলায় আগমন করে তাদের বিতাড়িত করুন এবং সমস্ত বিদ্রোহ দমন 
করুন। আমিও আপনার সংগে যোগদান করব। আপনাকে প্রতিহত কারার 
মত শক্তি তাদের নেই।' সুলতান মাহমুদের এ অনুরোধ পন্ত পাওয়ার পরু 
সম্রাট তার বাহিনীকে বাংলা তাণতিমুখে সান্রা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর 
খান খানান ইউসুফ খাইল এবং আরও কতিপয় আমীরকে বহরকুণ্ড পর্বতের 
দিকে সবাগ্রে অভিযান পরিচালনার আদেশ দিলেন । শেরখান তখন উত্তৎ 
পর্বতেই অবস্থান করছিলেন। সদলবলে গঙ্গা অতিক্রমপূর্বক হাজীপুরে রওয়ানা 
হওয়ার জন্য মীরজা হিন্দলকে নিেশ দেয়া হল। সঞ্জাট নিজেও বাংলা 
অভিমুখে অভিযান শুরু করলেন । 


শের খান গুপ্তচর মারফত এ সংবাদ অবগত হয়ে সম্রাটের সমস্ত প্রতিজা 
ড চুক্তির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেললেন । তিনি দূতকে বললেন,--'আমি 
সর্বদা স্জাটের অনুগত রক্সেছি। তার কাছে কোন অপরাধ করিনি কিংবা 
তার রাজা সীমানায় কোনরাপ হস্তক্ষেপও করিনি । লোহানিদের নিকট হতে 


৬০. তারিখ-ই-শেরশাহী 


যখন আমি বিহার দখল করি তখন বঙ্গাধিপতি বিহার আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র 
করেন। আমি অত্যান্ত বিনীতভাবে তাকে একাজ থেকে বিরত রেখেছি। 
কেননা বিহার হস্তচযুত করার ইচ্ছা আমার ছিল না কিন্ত শক্তির দর্পে আশার 
বকথায় কর্ণপাত না করে ভিনি অত্যাচার সুর করেন। আল্লাহ্‌র অসীম রুপায় 
আমি জয়লাভ করেছি। যেহেতু তিনি বিহারের উপর লোলুপদুঙ্টি নিচ্ষেপ 
করেছিলেন, সেহেতু আল্লাহ্‌ তার নিকট হতে বাঙনাও ছিনিয়ে নেন সম্রাট 
শুধু বাঙলার রাজার কথাই বিবেচনা করেছেন। কিন্ত অতীতে আমি এবং 
আমার আফগান বাহিনী তার যে উপকার সাখন করেছি তিনি তা বেমালুম 
ভুলে গিয়ে বাঙলার দিকে অস্তিযাম শুরু করেছেন 1 সঙ্্াট চুনার দুর্গ অবরোধ 
করলে তাকে বাধা দেয়ার জন্য আকগানবাসী আমাকে অনুরোধ জানায় । 
কিন্তু আশি যুদ্ধ খোষপা করতে অন্বীক্লতি জানিয়ে তাদের বর্সেছিলাম, _ 
“সা অত্যন্ত শক্তিশালী । একটা দুর্গের জন্য তার সংগে বুদ্ধ করা উচিত 
হবে না। কেননা তিনি আমার প্রন্তু ও পৃষ্ঠগোষক। যখন তিনি হৃদয়ঙম 
করতে সক্ষম হবেন যে, শত্তিশালী টৈন্যদল হাতে থাকা দত্ত আমি তার 
প্রতি সস্মান প্রদর্শন করেছি । তখল তিনি আমার বিহ্স্তত্তা সম্ঘদ্ধে নিঃসন্দেহ 
হবেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের ভ্রল্য আমাকে এবাটি রাজা 
প্রদান করবেন । অক্সাট বিহার রাঙা হস্তগত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে 
'আমি উহা তার হাতে সমর্পণ করেছি-_কিন. শল্গকে সন্তুষ্ট করার জল! 
"আফগানদের আর গ্রস্ভাবে ধরংস হতে দেয়া যাঞ্প না। সম্রাট আমার এ সবল 
সুকর্মের কোন মর্ধাদাই দিলেন না। তদুপরি তিনি সকল প্রকার প্রতিশ্রুতি 
তঙ্গ করেছেন। সুতরাং তাকে বাধা দেয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ অ'ফগানদের 
সঙ্গমুখে খোলা নেই । আফথানরা কি করবে অচিরেই মোগলরা জানতে 
পারবে । সঙ্সাটের বাঙলা অভিযান অনুশোচনা ও অনুত্তাপের মধ্োই 
সমাপ্ত হবে। আফগানরা এখন একতাবদ্ধ। তারা সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ 
কোন্দল পরিহার করেছে। এ পর্যন্ত মোগলরা আফগানের কাছ থেকে বে 
সকল রাজ্য দখল করেছে তা কেবল তাদের অভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলেই 
সম্ভব হয়েছে। এই বলে শেরশাহ পারিতোধিব দিয়ে তাষে। বিদায় 
করলেন । তিনি দৈন্দলকে রোহতাস দুর্গে প্রেরন করলেন ॥ শেরশাহ নিজে 
সামানঃ সংখাক অগ্থারোহী নিয়ে গোপনে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করলেন। 
সখান থেকে তিমি অন্যের অক্তাপুসারে পর্বতের দিকে অগ্রসর হলেন । 
সল্সাটের উদ্দেশ্য জানার জন্য শনি তাঁর শিবিরে শুপ্তচর গাঠালেন। হুমায়ুন 


তারিখ-ই-শেরশাহী ৬৮ 


বিহু দুর অগ্রসর হওয়ার পর শের খানের পর্বপ্ে ক্সার কথা জানতে পারজেন। 
সুতরাং তিনি ফিরে আসলেন। শের খানের বিরুদ্ধে প্রেরিত ইউসুফ খাইল- 
শেখ ই্কাহিগ্লার পরপনাস্ন দান্ত্রা স্থগিত রাখলেন । এখান থেকে তারা 
গৌড়ের অবীন্বর সুলতান মাহমুদ বারির আগমন সংবাদপ্রাপ্ত হলেন । 
ইউসুফ তাঁর জঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হলেন । সুলতানবে শিবিরে 
নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই সঙ্সাট স্বয়ং উত্তস্থানে আগমন করেন। সুলতান 
আহমুদকে অন্্াটের নিকট নিয়ে যাওয়া হল। কিএু জম্্রাট তাকে যথাযোগ্য 
সমাদর ফিংবা সম্মান প্রদর্শন করলেন না। সুলতান মাহমুদ নিজের আগমনের 
জন্য অনুষ্ত্ত হলেন। কিছুদিন পর অত্যন্ত দুঃখ বেদনা তিনি পরলোক-. 
গমন করেন। শহর অভিমুখে যাত্তা করার জন্য সম্রাট তার বাহিনীর 
প্রতি নির্দেশ দিলেন। তিরিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে মূল রাজকীয় বাহিনী হতে 
সাণ্ত ক্রোশ গথ অগ্রবত্তী হয়ে যাতারান্ত করার জন্য গুলতান মহমুদের পুর 
মু্নিদ বেগ, ইব্রাহীম বায়জিদের পুত্র জাহাঙ্গীর কুলি, মীর নুরক্ণা, তারানী 
বেগ” বারী বিলাস, মুবারক ফারমুলী ও অন্যান; আমীরের প্রতি নির্দেশ 
দেক্সা হল। সগ্রাটের বাঙলা অভিন্ুখে যান্্রার সংবাদ পেস্সে শের খান গোপনে 
সাম্সান্য সংখ্যক অন্বারোহী নিষ্নে প্রস্থান করলেন । জম্সাট পালায় পৌছ- 
জেন। জম্সাটের শগ্রব্তী বাহিনী তখনও উক্ত স্থানে এসে পৌহায়নি। 
তাদের কয়েকজন শ্ুপ্তচর একটি গ্রামে এসে উদ্যানের মধ্যে কয়েকজন 
অস্থারোহীকে দেখতে পেল । তারা একজন গ্রামবাসীর নিকট জিজেস করে 
আনতে পারল যে, অস্থারোহী স্বয়ং শের খান। শের খানের নাম শুনেই তারা 
এত সতর্ক হয়ে পড়ল যে, বিপক্ষের সৈনা জংখ্যা পর্যন্ত নিরূপণ করে 
দেখল না। গুপ্তচর দল মুয়ীদ বেগের নিকট ফিরে এসে বল, *শেয়া 
খান অমুক গ্রামে শিবির স্থাপন করেছে। মুয়ীদ বেগ মনে করলেন চষে, 
শের খান তাদের বাধা প্রদানের অন্য অবস্থান করছেন। তিনি সারের 
আদেশের জন্য লোন পাঠিয়ে উত্ত স্থানেই শিবির রচনা করলেন । অধি- 
কতর তথ্য জানার জন্য তিনি একদল শুপ্তচর প্রেরণ করলেন । শুপ্তচর 
বাহিনী অনুসন্ধান চালানোর উদ্দেশ্যে বাগানের নিকবতী স্থানে এসে একটি 
অস্বারোহীও দেখতে পেলো না। প্রাসাত্যন্তরে প্রবেশ করে তারা তাদের 
দলপতির নিকট জানতে পারল ঘে, শের খান উত্তত অঞ্চলে কিছু সংখ্যক 
অশ্বারোহী নিয়ে অবস্থান করছিলেন। কিন্ত মোগল বাহিনীর আগমন 
সংবাদ পেকে ভ্তরস্তে মুনগীর অভিমুখে যাত্রা করেছেন? ওস্তচরদল জন্ধ্যার 
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কাছাকাছি সময়ে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। রাত আগত। সুতরাং শের 
খানের পশ্চাদ্ধাবন করার ব্যাপারে মোগল বাহিনীর বিজপ্র ঘটজ। ঘারী 
প্িরিসংকট অতিক্রম করার পর শের খানের সংগে শরীক খান শিরওয়ানীর 
আাক্ষাৎ ঘটল । শিরওয়ারনী পরিবারব্ নিয়ে রোহতাস যাচ্ছিলেন। শের 
খান তাকে বললেন,_-'মুগল বাহিনী অতিশস্ম সম্িকটে । জুতরাং ফ্রিরে 
স্থাও। সাইফ খাল সত্সাটের বাহিনীর জংঘ্যা ও শল্তি নিরূপণ করে' শের 
শ্বানকে বললেন, 'আপনার নিকট অতি অল্প সংখ্যক সৈনা রয্েছে। উত্গ্ন 
পক্ষের দূরত্বও ততি সংকীর্ণ । আপনাকে রন্দী করার জন্য সম্যুট প্রাণপণে 
চেষ্টা করবেন।- আমার গরিবারদের নিয়ে আপনি গন্তবাস্থলে গমন করুন 
'আগামীকাজ আমি প্রবেশ পথ দখল করে নেব। দেছে যতক্ষণ প্রাণ থাকবে 
ততক্ষণ সুলতান বাহিনীকে আটকে রাখব। অতএব আপনি অধিক পথ 
এগিয়ে ঘেতে পারবেন এবং আপনার ও মোগল বাহিনীর “মধ্যে দুরত্বও বৃদ্ধি 
পাবে । শেক খান বললেন. *আমার জীবন ব্ক্ষার জন্য ভোমাকে ধ্বংসের 
ুথে ঠেলে দিতে পারি না।” 'সাইফ খান উত্তর দিলেন”-_ “সকল মানুষই 
কূপ নয়'। পরিবারের নিরাপভার জনা জীবন বিজন দেয়া মানুষের 
কর্তব্য? প্রভুর জন্য সহচয়দের নিয়ে জীবন বিসর্জন' দিতে আমি কুল্তিত 
নই শের খানের সাথে গমন করার জন্য সাইফ খানকে তিনি বার বার 
-পীড়াপীড়ি করজেন'। কিন্ত সাইফ খাম পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। 
-সুতরাং শের খান সাইফ খানের "পরিবার নিয়ে ছুত গতিতে লক্ষান্ছলে 
পন: করলেন। এভাবে তিনি- মোগলদেয় অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে রেহাই 
পেলেন । '- 
5. পরদিন সূর্যোদয়ের পর সাইফ খান ভ্রাতাদের স্নানকার্ধ সপন করার 
-্জনা বললেন এবং নিজে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। ভাইগণ বললেন” 
“আপনি ঘখন জান দিতে প্রস্তুত তখন আর্মরাও আমাদের এক সহম্র জীধন 
“আপনার জন্য বিসর্জন দিতে কুষ্ঠির্ত নই । এখন কথা ময় কাজের সময় । 
আমরা খথাসাধ্য চেস্টা করতে শ্রুতি করব না? তারা কয়েকটি দলে 
ঘধিভক্ত' হয়ে শুগারগড়ের প্রেণ পথ আগলে রাখজেন। সম বাহিনী 
নিকউবতী হওয়ার পর সাইফ খান প্রচণ্ড বিক্রুমে তাদের উপর কাঁপিয়ে 
-পড়লেন। দলে ভারী হওয়া সত্বেও মোগলগণ গগারগড়ে প্রবেণ করতে 
কক্ষেম হজেন না। জাইফ খান ও তার অনুচররা বর্ণনাতীত বীরহ প্রদর্শন 
“করদেন। তারা মোগল বাহিনীকে সধ্যাহের পরেও কিছুক্ষণ ঠেকায় 
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রাখলেন সাইফ খানের অনুচরদের অধিকাংশ নিহত হল। তিনি নিজেও 
"তিনটি স্থানে মারাত্মকভাবে জখম হজেন। অক্ঞানাবস্থায় তিনি মুগলের 
হাতে ধরা পড়লেন । সৈনাগণ তাকে মুয়ীদের সামনে আনয়ন করল। যুগ্সীদ 
খান সাইফ খানকে সম্রাটের নিকট্ট প্রেরণ করলেন । সম্াট তার বীরন্থের 
কাহিনী শ্রবণ করে উচ্ছৃসিত প্রশংসা জানিয়ে'বলজেন যে, সৈনিকদের এমনি 
হওয়া চাই এবং এমনিভাষে তারা খেন প্রভুর স্বার্থের খাতিরে নিজেদের 
জীবনকে তুক্ছঙ্জান করতে পারে । 'সন্ত্রাট তখন সাইফ খানবে: বললেন, 
“আমি তোমাকে শুক্তি দিলাম ।' তুমি যেখানে খুশী যেতে পার।”' সাইফ খান 
বললেন,_'আমার . পরিবার শের খানের সংগে রয়েছে ॥ আমি তার কাছে 
যেতে চাই।” সম্রাট উত্তর দিলেন,_'আমি তোমাকে জীবন দান করেছি । 
তুমি যা খুশী ইচ্ছা করতে পার। সুতরাং সাইফ খান শের খানের নিবাট 
প্রত্যাবর্তন করলো । 


শের খাল মূলের পৌছলেন। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন সুজাত খ্ান। 
ওদিকে হমায়ূন্রে বাহিনী. এগিয়ে আসছিল সুদের অভিমুখে ৷ সুতরাং 
সাইফ খানের পরিবারকে ঘারী দুর্গে পৌছে দিয়ে তারপর নৌকাযোগে 
গৌড়ে চলে যাবার জনা, শের খান সুজাত খানকে নির্দেশ দিলেন। সেখানে 
লোছে সম্রাট বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধের, জন্য তিনি পুত্র জালাল খানকে 
গাঠালেন। ঘারীতে প্রয়োজনীয় প্রস্ততি. শেষে.গৌড়ে সঞ্চিত্ত ধনসম্পদ রোহতাসে 
পাঠিয়ে দিছেন । জালাল খান যখন ঘারী এসে গেছলেন .তখন সম্রাট 
বাহিনীও আর বেশী দুরে নেই। জালাল. খান শ্জ্ু পক্ষকে আক্রমণ 
করতে চাইলেন | কিন্ত আম়ীর-গুমরাহগণ তাতে সম্মতি দিলেন না। তারা 
বললেন, “শের খান. যুদ্ধের ঝু"বি, নেয়ার জন্য তাদের পাঠাননি।..ঘারীর 
প্রযেশ পথে সম্রাটের অগ্রগতি রোধের ভন্য. তাদের পাঠানো হয়েছে মান্ু। 
কিন্ত জালাল খান তাদের পরামর্শ প্রত্যাধ্যান কবরে এবং সহগ্র 
অশ্বারোহীকে ঘারীতে রেখে নিঙ্জে ছর সহত্র সৈন্য নিয়ে সম্রাট বাহিনীকে 
আক্রুঘণ ব্ঃরলেন।. প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ভিনি বিজয় লাভ করেন। মোগল 
পক্ষের অধিনায়ক ,মুবারকু ফারমুনী, আবুল ফতেহলাংগা এবং আরও. রহ 
সৈন্য জালাল খানের হাতে নিহত হয়. 


জালাল'খান দ্বারীতে প্রত্যাবর্তন ক'রে প্রবেশ পথে সমস্ত সৈন্য সমাবেশ 
করজেন। রাতের পর প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। বৃষ্টিপাতের দরুন 'রাপ্তা-ঘাট 
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চলার অযোগা হয়ে পড়ে। তখন ছিল বর্ষার প্রারভভ । অত্যধিক বর্ষার 
দরুন সম্রাট এক মাসের জন্য পথে আটকা গড়ে গেলেন। এই সুযোগে 
শের খান পৌড়ের অধিরুত সমগ্র ধন-সম্পত্তিসহ ঝাড় খণ্ডের পথ ধরে 
রোহতাসে গন করেন! দেশানে পৌছে ঘারী ত্যাগ করে পোহতাসে 
আগমন করার জনা জালাল খানকে নির্দেশ পাঠালেন । জাবাল খানের 
ঘারী ত্যাগের খবর পেয়ে হমামুন তার সৈন্য দলের একাংশবে! মীরজ্া 
হিন্দালের নেতুত্ে আগ্রা প্রেরণ করেন। তিনি নিজে বাংলার র।জধানী 
গড়ে গমন করে তথায় তিন মাস অবস্থান কারলেন (হিজরী ৯৪৫, ইং 
১৪৩৮-৩৯ )1 এই ভিন মাস তিনি কাউকে সাক্ষাতের অনুযতি দেননি । 


ইত্যবসরে শের খান বেনারস গমন করে তখাকার গরভর্নরকে আক্রমণ 
করজেন। তারপর কাওয়াস খানকে পাঠালেন মুলের । সম্রাট হুমায়ূন 
গৌড়ে যাওয়ার সময খান খানান ইউসুফ খাইনকে মুঙ্গের রেখে গিয়েছিলেন 
খান খানানকে বন্দী করে শের খানের সামনে আনার জনা বাওয়াস 
খানকে আদেশ দেয়া হল। বারণ, এই খানানই যারবকে কাবুল থেকে 
ভারত আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছিলেন! কাওয়াস খান গভীর রাতে অতফিতে 
আক্রমণ চালিয়ে খানানকে বন্দী করে বেনারসে নিয়ে আসেন । কিছুদিনের 
মধ্যেই বেনারস অধিরুত হল ৷ শোগলবাহিনীয অধিকাংশ সৈন্য এ স্বদ্ধে 
প্রাণ হারায়। পরবতা'ক্কালে বাহরাইনে অভিযান চালনার জন্য হারীট 
খান নিয্াজী, জালাল খান জানু" জারমাস্ত খান শিরওয়ানী ও অন্যান্য 
আমীরকে পাঠান হল । তারা রী অঞ্চল হতে মোগঞদের বিত'ড়িত করলেন । 
তারপর চাস্বল শহর গদানত করে তথায় লুষ্ঠনকার্য চালান। আর এবাদল 
সৈন্যকে জৌনপুরের দিকে পাঠানো হল। যুদ্ধে জৌনপুরের গভর্নর নিহত 
হন। উত্ত দৈন্য দলকে আগ্রা অভিমুখে অগ্রাভিযান। অব্যাহত রাখার 
নির্দেশ দেয়া হলো। সমগ্র দেশের মধ্যে বেসবল গভর্নর হমায়ুনের পক্ষ 
নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তারা প্রতোকেই আফগানদের হাতে নিহত হলেন 
কিংবা দেশ থেকে বিতাড়িত হলেন। ফর্পে চল থেকে কর্ণোজ পর্যন্ত 
অবতী জেলাই আফগানের পদানত হল। গভীর জঙ্গল কেটে মাহাপ্রুঠার 
জখিদারকে বন্দী ঝারার জন্য কাওয়ান খানকে প্রেরণ বরা হয়। শের 
খানের কর্মচারিপণ এ সমস্ত অঞ্চলের হ্যেন্ত ও বসম্ত কালীন ফসলের 
কর আদায় করেন। 


তারিখ-ই-নেরশাহী ৫ 


হুমায়ুন সংবাদ পেলেন যে, মীরা হিন্দলের হস্তে শেখ বহলুল নিহত 
হয়েছেন এবং আগ্রার আশেপাশে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। এ সংবাদে 
হতবুদ্ধি হয়ে তিনি বাংলা হতে আগ্রা শ্রভিমুখে যারা করলেন। শুখন 
বর্ষার প্লাবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ দিকে শের খান মহারঠায় 
যুদ্ধরত একমান্র কাওয়াস খান ব্যতীত বিহার, জৌনপুধ ও অন্যান্য 
এলাকায় অবস্থানরত সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে রোহতাসে এসে সমবেত হওয়ার 
জন্য নির্দেশ দিলেন। 


সম্রাট হাসুন তার বাহিনীকে নিয়ে এসে রোহতাসের গাশ্থবতী 
এলাঝায় শিবির স্থাপন করগেন। শের খান সকল আমীর-ওমরাহকে 
এক স্থানে সমবেত করে তাদের উদ্দেশে বলজেন,_“বাংলাদেশে অধিককাল 
অবস্থানের ফলে সম্রাটের বাহিনীতে দারুন বিশৃষ্খত্রা দেখা দিয়েছে ঃ 
তাছাড়া আগ্রায় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । এসব ঘটনা বিবেচনা 
করেই সম্রাট আমাকে অব্যাহতি দিযে এখান খেকে বিদায় নিচ্ছেন ॥ 
আপনারা যদি সম্মত হন তাহলে আমি আমার ভ্ডাগা পরীক্ষা করে দেখতে 
পারি। বর্তমানে তামার সৈনাবাহিনী অত্যন্ত সুসংহত ও শক্তিশালী । 
সমা্টের বাংলা অভিযানের পূর্বে আঘি সবপ্রকারে তাঁর আনুগত্য স্বীকার 
করেছিলাম। তাঁকে বাৎসরিক কর দিতেও স্বীরুচত হয়েছিলাম । তিনি 
যদি আযাকে বাংলা দেশ ছেড়ে দিতেন তাহলে আক্জ তার সংগে আমার 
শন্গুতা সুষ্টি হত না। প্রথমে তিনি আমার হাতে বাংলার ভার অর্গঞ্থ 
করতে সম্মত হন। কিন্তু বাংলার শাসক সুলগান মাহমুদের ল্ত 
সম্মা্টের নিকট গেলে তিনি আমার জংগে প্রত্িশ্িত সকল চুক্তি ভঙ্গ 
করেন! সূতরাং বাধ্য হয়ে আমাকে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে হজ্ছে। 
আমি বিহার ও জৌনপুরের মোগল বাহিনীকে ধ্বংস করে দেশগুলো দখল করে 
নিক্পেছি। শান্তির সবল পথ এখন বন্ধ । আজম হুমায়ুন শিরওয়ানী (তিনি 
এবদা সিকাপ্দারের আবীরদের অন্তভূত্ত ছিলেন । পরে শের খানের সঙ্গে 
যোগদান করেন) উত্ধর দিলেন,_“মুগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে 
সুলতান বহবুল ও সিকান্দারের আমীর-ওমরাহদের গরাঘর্শ গ্রহণ করার 
প্রয়োজনীয়তা আপনার নেই । কারণ অভীতে আমরা যেসব পল্হা উত্তাঘন 
করেছি দুর্ভাগাবশত তার প্রতোকটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হগ্সেছে। ঘতবার 
আমরা হুদ্ধ করেছি, আত্মকলহের দরুন তত্তবারই পরাজিত হয়েছি। 

বি 


৬৬ তারিখ-ই-শেরণাহী 


সন্গয় এখন আপনার অনুকূলে । সমস্ত আক্ষগান একাত্তভাবে আপনার 
অধীনে সমবেত হয়েছে । তারা আজ মুগলদের বিরুদ্ধে অন্ত ধারণে সদা 
প্রস্তত। অভিজ্ঞ ও জা্নী ব্যক্তির! আমাকে বল্পেছেন ঘে, আফগানরা শক্তি- 
সামখ্য কিংবা যুদ্ধবিদ্যায় মুগলদের চাইতে হেয় নর়। অভ্যন্তরীণ 
অনৈক্ের জন্যই শুধু তারা পরাজিত হয়ে খাকে। সমস্ত আফগান 
যেগিন একই নায়কের অধীনে সমবেত হতে গারবে সেইদিন তারা মুগলদের 
ভারত থেকে বিতাড়িত করণে সমর্থ হবে। আপনিই সেই ভাগ্যঝন ব্যক্তি । 
অন্যান্য আমীরের পরামণ নিঃগ্স তদনুসারে কার্ষে প্রবৃত্তি হন । বিজয় 
আপনার করতলগত । এর বেশী কিছু আমার বলার নেই।” 


আজম খানের বপ্তচ্ব্য শোনার পর খেরশাহ কুস্তুব খান, হায়বত খান, 
জালাল খান বিন জানুই, সুজাত খান, সারমান্ত খান শিরওয়ানী 
প্রমুখ আমীর-ওমরাহর মতামত জানতে ঢাইলেন। সকল্লেই একবাবেম 
মুদ্ধের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কেননা এরূপ সুবর্ণ সুযোগ তাঁরা 
আর কখনে। পাননি। 


শের খান উপলব্ধি করতে পারলন যে, আফগানর। তার অধীনে 
একতাবদ্ধ । তারা মোগরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বদ্ধরপরিকর। তখন 
তিনি সম্াটকে আরুমণের জনা চরাহতাস পর্বত ত্যাগ করে সম্মূখে এগিয়ে 
গেলেন। যাত্রাপথের স্থানে স্থানে পরিখা খনন করলেন। তিনি অন্তযন্ত 
ধীরেসুষ্ছে পরিমিত পদক্ষেপে সঙ্মূথে অগ্রসর হলেন সম্াট হযায়ুন 
অচিরেই শেরশাহের আগমন সংবাদ গেয়ে যাত্রা স্থগিত রাখলেন । তিনি 
শের খানের বাহিনীর দিকে ফিরে দীড়ালেন। 


শের খান একথা শুনে সম্সাটকে জানালেন যে, সম্রাট ষদি নিজ নামে 
খুতবা গাঠ ও মুদ্রা প্রচললে অন্তষ্ট থেকে তার উপর বাংলাদেশের শাসন- 
তার অর্পণ করেন তাহলে শের খানকে তিনি অধীনস্থ ভূতারূপে পাবেন। 
তৎপর শের খান সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে একটি সুবিধাজনক স্থান 
বেছে নিজেন। স্থানটি ছিল একটি গ্রা্ম। উভয় গক্ষের মধ্যবর্তী স্থান 
বরাবর একাট জলধারা প্রবাহিত হচ্ছি । শের খান তথায় পরিথা খনন 
করে অবস্থান রচনা করলেন। উত্ত জলধারার প্রস্থ ছিল মাত্র পচিশ হত। 
বরন্তে এসে শের খানের সংগে যোগদান করার জন্য গারহাট্রায় যুদ্ধরত 
ফাওয়াস খানকে আদেশ করা হল । শের খানের গন্ধ পেয়ে সম্ত্রাট তাকে 


তারিখ ই-শেরশাহী ৭ 


শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশ পিতে রাজী হলেন। শর্তগুলো হত এই, মেহেতু শের খান 
রাজা সীমা লংঘন করছেন এবং নদীয় অপর তীরে স্জাটের মুখোমুখি শিবির 
স্থাপন করেছেন, দেহেতু সম্সাটবে সম্মান প্রদর্শনের জন্য শের খানকে পিহনে 
হটে বেতে হবে এবং নদীর অপর তীরে সন্রাটের যাল্্রা পথ ঝরে দিতে হবে 
নদী অভিব্রম ঝারার পর সয্সাট কিছুদূর অবধি শের খানের পদচিহ ধরে 
এগিয়ে গুলরায় পিছনে ফিরে আসবেন। শেরখান এসব শর্তে রাজী 
হলেন। তিনি নদীপথ মত্ত করে পিছনে হটে আসলেন। ন্ট নদী 
অতিক্রম করে অপর তীরে সদগ্ন বাহিনী ও পরিবার বর্গ নিষ্ষে তাবু স্থাপন 
করলেন। 

তিনি শেখ খলিল নামক ফারিদ শাকেরগঞ্জের এক উত্তরাধিকারীকে 
শের খানের নিকট দৃতরাপে প্রেরণ করলেন । শের খানকে বলা হল, তিনি 
ঘেন কেখাও বিন নয করে রোহতানে ফিরে ষান। অস্তরাট প্রতিভ্রাতি দিলেন 
যে, তিনি কিছুদূর পর্যন্ত শের খানকে অনুসরণ করে পুনরায় পেছনে 
সরে আসবেন। তগুপর চুক্তি অনুথায়ী শের খানের বার্তাবাহকের হাতে 
বাংল'দেশের ফগ্মানপন্ত প্রদান করবেন দূতের থুখে এ প্রস্তাব শুনে 
শের খান বিনারিধাগ্র ভাতে সন্মতি জ্ঞাপন করলেন । দুতকে মহা সমাদরে 
বরণ করা হল। শেরশাহ প্রথানুযায়ী কোন লৌকিকতা কিংবা শিল্টাচার 
বাকী রাখলেন না। শেখ খলিল তার অন্যান্য সাথীর সামনেই শের 
খানের সংগে আত্তরিক গু দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চালাালেন ৷ তিনি শান্তি 
স্হাপনের জন। জের উপদেশ দিয়ে শের থানবে বললেন,_'আপনি যদি শাস্তি 
স্থাপন করতে রাজী না হন। ত'বে যুদ্ধ ঘোষণা করুন।” শর খান বললেন__ 
“আপনার প্রস্তাব আমার নিকট শুভলক্ষণ বৈ কিছুই নয় ॥ ইনশাআল্লাহ্‌ 
স্ুদ্ধ আমি করবই।' আলোচনার পর শের খান শেখ খলিলকে অর্থ এবং 
মালদা ও বাংলাদেশের তৈরী বহুমুল্য পরিধেয় বশর দিয়ে পুরস্কুত করজেন ! 
শের খান পারিতোষিক ও. আন্তরিক তার বলে দূতের হদদয় দখল করে নিলেন । 
শের খান তাকে আড়ালে ভেকে নিলেন। তৎপর পুণাপ্লোক শেখ শাকেরগঞ্জের 
প্রতি আফগানদের ভালবাসার কথা উল্লেখ করে এবং খঞিলকে বিপুনভাবে 
পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শের খান বললেন,--'আশমা করি, সমাটের 
জংগে যুদ্ধ কিংবা শান্তি স্হাপন' সম্পর্কে আপনি আমাকে মৃল্লাবান উপদেশ 
বদবেন। জানীরা বলেছেন, প্রাজ, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী পুণ্যবান লোকের 
নিকট হতে উপদেশ গ্রহণ করা উত্তম কাজ । আপনার মাঝে এসকল গুণের 


৬৮ তারিখ-ই-শেরশাহী 


সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং কোনরূপ দ্বিধাদ্বদ্দ না করে সূর্যের মত স্বচ্ছ 
মন নিয়ে বজুন, কিসে আম্মার মঙ্গল হবে। সম্জাটের সংগে যুদ্ধ কিংবা 
শান্তি এর কোন্টার মধ্যে আমার কল্যাণ নিহিত রায়েছে ? 


অত্যান্ত দিধাগ্রস্ত হুয়ে শেখ খলিল বললেন-_-আমলার উপদেশ চেয়ে আপনি 
আমাকে দ্বিবিধ বিপদের সম্মূখীন করেছেন । প্রথমতঃ আমি আপনার 
নিকট সম্রাটের দূতরাগে আগমন করেছি । সুতরাং তাঁর অসুবিধা সুজ্টি 
হতে গারে এমন কিছু বলা ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ । দ্বিতীয়ত, আপনি 
আমার উপদেশ চেয়েছেন। প্রবীণ ব্যত্তির। বলেছেন, শন্্ুও যদি তোমার 
নিকট উপদেশ চায় তাহলে তাকে সংপরামর্শ দান করবে। আমার 
মতের বিপক্ষে যদি আপনাকে পরামর্শ বিতরণ করি তাহংল তা হবে 
অসাধুতামূলকক আচরণ 1 আফগানরা বংশ পরম্পরায় আমার পু 
পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এসেছে। হযরত মুহাস্ম্দ (সঃ)-এর, 
অলৌকিক আদেশের বলেই ইহা জন্তব হঝোছে। সৎ উপদেশ প্রদ্গান- 
কারীকে তিনি অত্যন্ত মর্যাদা দিতেন। সুতরাং সত্য কথাটি ব্যন্ত' করতে আমি 
বাধ্য। সম্সাটের সংগে শান্তি স্থাপনের পরিবর্তে যুদ্ধ ছোষণ্যর মধোই আপনার 
কল্যাণ নিহিত রয়েছে ৷ ভার সৈনাবাহিনীতে এখন চরম বিশুষ্মলা বিরাজ 
করছে। সম্রাটের নিকট অশ্ব কিংবা গঝদিপঞ্ড নেই । ভ্রাতাপণ তাঁর বিরুদ্ধে, 
বিদ্রোহের ধ্বজা উজ্ডীন করেছে। তিনি প্রক্লোজনের খাতিরে এখন আপনার 
সংগে শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়েছেন । কিন্তু শেষাবধি তিনি ও প্রতিশ্রণাতি 
রক্ষা করবেন লা। এখন আপনার সম্মুখে সৌভাগ্যের সৃবর্ণ রেখা স্বলসল 
করছে। এ জুযোগ যদি একবার হাতছাড়া হয়ে ষায্স পুনরায় তা 
ফিরে আসবে ন)৮ শের খান যুদ্ধ ও শাস্তি এ দুক্গের মাঝখানে দ্যোদুল্যমান 
ছিলেন । কিন্তু শেখ খ্রলিলের পরামর্শ পেয়ে তিনি শাস্তি স্থাপনের সকল 
চিন্তা মন থেকে বিদায় দিজেন। যুদ্ধের জন্য তিনি দুঢ়সংকজ হয়ে 
শের খান কাওয়াস খানকে ডেকে পাঠালেন এবং শের খান তার অমগ্র 
বাহিনীকে সজ্জিত করার আদেশ দিলেন । ওদিকে মারাঠা বাহিনী তাদের 
আক্রমণের জন! এগিয়ে আসছিল । 


শিবির হতে চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করার পর ণেরশাহ ফিরে এসে 
বললেন যে, মারাঠাগণ অনেক দুরেই অবস্থান করছে। শপ্তচরের 
নিকটই তিনি এ খবর গেয়েছেন। 


তারিখ-ই-শেরশাহী ৬৯ 


পরদিন তিনি পুনরায় সৈনাবাহিনীকে সজ্জিত করে কয়েক ক্লোশ পথ 
অতিক্রম করলেন এবং বললেন যে, সেদিনও মারাহা বাহিনী তাদের নিকট 
এসে পৌছতে সঞ্চম হবে না। মধ্যাহেণ্র কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি সকল 
আমীর-ওমরাহকে একভ্রিত করে বললেন_“আমি শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য 
সঙ্সাটকে প্রতিশ্তি দিয়েছিলাম ॥ আমার আত্তরিকতাপূর্ণ বাড্রের কোন 
প্রতিদান ভিনি দেননি। আমার আর্থ প্রকার আনুগত। সত্ত্বেও জন্রাট 
আমার নিকট চুলার দুর্গ দাবি করলেন। দুর্গ দিতে অস্বীরুতি জাগনের 
পর তিনি তা জোরপূর্বক দখলের জন্য আমার বিরুদ্ধে সৈনা প্রেরণ 
করেন) প্রেরিত সৈন্যদল পরাজিত হওয়ায় তিনি নিজেই দুর্গ আক্রমণের 
জন্য এনিয়ে এলেন ॥ কিন্তু কারাগার থেকে মৃহন্সদ জামানের পলায়ন 
ও বিদ্রোহ ঘোষণার খবর পেয়ে অস্ত্রাট উত্ত অভিযানের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। 
অধিকম্ত গুজরঃটের শ।সনকর্তা সুলতান বাহাদুর দিলী আক্রমণের জন্য 
এগিয়ে যাচ্ছিলেন এসব কারণে সম্রাট আমাকে আক্রমণ না করে ফিরে 
যেতে বাধ্য হন। গুজর।ট অভিযানের প্রান্ামে আমার পুন্ত কুতুব খান 
সর্বদা সঙ্্রাটের পক্ষে স্বদ্ধ করেছেন। যদিও আমি জৌনপুর প্রভৃতি 
রাজা দখল করতে পারতাম তবু তা করে সম্রাটের বিরক্িভাজন হতে 
চাইনি। কেননা সম্রাট অতান্ত শক্তিশাদী। আনার হাতে যথেছট শক্তি 
থাকা সত্বেও আমি কখনে। আনুগত্যের পরিপন্থী কোন কাজ ঝারিনি। 
কোন কুকর্মেও লিপ্ত হইনি । তার আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়াই ছিল 
এর কারণ। কিন্তু গুজরাট থেকে প্রত্যাবতনের পর তিনি আমার আনুগত্যের 
কোন মর্ষাদা না দিয়ে আমাকে দেশ খেকে বিতাড়নের চেজ্টায় তে হন। 
কিন্ত ভাগ্য আমার অনুকূলে থাকায় তার দে চেস্টা ব্যথতায় পর্যবজ্িত 
হয়॥। আমি সর্বতোভাবে তাঁর অনুগত ছিলাম! কিন্তু জবই নিষ্ফল 
হয়েছে । সমগ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বম্ছর সআআট বাংল! আক্রমণ করলেন । 
তাঁর উপর আমার সকল আস্থা আন্তহিভ হয়েছে। ফলে সম্রাটের বিরুদ্ধে 
আমি শব্ুতায় লিস্ত হলাম। চাম্বল সীাত্ত পর্যন্ত তার যত গভর্নর 
ছিল তাদের সবাইকে আমি বিতাড়িত করেছি। এসব অঞ্চলে একটি 
মুগলকেও অবশিষ্ট রাখিনি । এখন, কোন আশ।য় জামি সম্রাটের সংগে 
সন্ধি স্থাপন করব? ভার বাহিনীতে এখন অন্ব ও অন্যানা গবাদিপত্ত 
এবং অন্্শস্ত্রের নিদারুণ অভাব রয়েছে । ভ্রাতারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হয়ে উঠেছে । এসব ক/রণে হমাদুন আমার সংগে শাস্তি স্থাপন ও বন্ধু 
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প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক । তিনি আমাকে নিয়ে খেলতে চান। পরিশেষে 
তিনি সকল চুক্তি ভঙ্গ ঝরবেন। বিদ্রোহ দমনের পর আগ্রায় পৌছে 
সৈন্যদল গুনর্গতিত করতে পারলে তিনি আমাকে ধ্বংস ধরতে দ্বিধা 
করবেন না। অভিজ্ঞতা থেকে আমি একথা বুঝতে পেরোহ যে, মুগলদের 
চাইতে আফগানরা অধিকতর সাহসী । তাদের অনৈক্যের সুযোগেই 
মোগলগণ এদেশ কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছো । আফগান ভাইদের সম্মতি 
গেলে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করে ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারি । 
সমবেত জনতা উত্তর দিল,_'আপনার আশীর্বাদে আফগানদের অনৈক্য 
বিদুরিত হয়েছে । আমরা আপনার দারা আলিত হচ্ছি। আপনাকে 
[ঘিরে আমাদের আশা-আব্গওক্ষা স্পহ্দিত। সুতরাং আপনার বিজয়ের 
জন্য প্রাণপণ চেস্টা করতে আমরা একটুও কার্সপা করব না। জঙ্গি ভগ 
করার ঘে সিদ্ধান্ত আপনি গ্রহপ করেছেন তা শুতান্ত বিভজনোচিত । শের খান 
তদুশুরে বললেন-_.'আমি এসছ্ি তঙ্গ করলাম । সর্ব শল্তিমানের উপর 
আমি আস্থাশীতী। সঞ্সাট হুযাযুনের সংগে আমি অবশাই খুদ্ধে জিপ্ত হব” 
স্ব-স্ব বাহিনীকে অতি শীঘু সুসজ্দিত ও প্রস্তুত বাখার জন্য শেরশাহ আমীরদের 
প্রতি নির্দেশ দিলেন। কেননা মারান্ঠা বাহিনীর আক্রমণ আশঙ্কা তখনো 
তিরোহিত হয়নি । শের খানের আদেশ মুত।বিক রাগ্তির এক প্রহর অবশিষ্ট 
থাকতেই জমগ্র বাহিনী আরাঠা অভিমুখে আড়।ই ক্লোশ পথ অগ্রসর 
হলেন। শের খান তখন তাঁর বাহিনীকে থামিয়ে বললেন-“দুদিনের জন্য 
আমার বাহিনীকে বের করে আবার শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে ছিলাম, 
ফলে আমরা যে সঙ্সাটের শিবিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি সে বিষয়ে তার 
মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে না। এ্রথন সম্সাটের সৈন্/বাহিনীর দিকে 
সুখ ফিরাও । আশা করি আফগানর। সমর্থাদা পুনরুদ্ধারের এ সুযোগকে 
হাতছাড়া হতে দেবে না। আমার দৃত বিশ্গাস, যৃদ্ধ ক্ষেত্রে তোমরা চরম 
নিষ্ঠার পরিচয় দেবে । কেননা হিন্দুস্থান পুনরুদ্ধারের ইহাই সূর্্ণ 
সময় ॥ আফগানগণ উত্তর দিজেন,_'আপনি শীঘই আযদের উৎসর্গ 
ও নিষ্ঠার নমুনা স্বচক্ষে অবলোকন করতে প্রারবেন ।' 

ফাতেহা শরীফ পাঠ করার পর সৈন্য দলকে নিযে শেরশ।হ দুর্বার গতিতে 
সন্ত্রা্টর শিবিরের দিকে এগিক্জে গেবেন 1 সজ্াট শীঘুই জানতে পারলেন 
ষে, শেরশাহ তকে আক্রমণ করার জন্য মহাবেগে আগমন করছেন। 
শেরশাহকে প্রতিরোধ করার জন্য জস্্ট মুগলবাহিনীকে আদেশ দিলেন ॥ 
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ওযু করে কিছুক্ষণের মধ্যই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়জেন। শক্তি ও 
সাহসিকতাগ্স সম্ত্াট ছিলেন সিংহ সগতুলা । সুতর!ং যৌবনের স্পর্ধা 
ও তুললাহীন ষুগলধাহিনীর সংখ্য)ধিক্যের গর্বে স্ফীত হয়ে তিমি আফগান 
বাহিনীকে তুচ্ছক্ঞান করলেন। এমনকি যুদ্ধকালীন সমগ্নে সৈন্যবাহিলীর 
প্রয়োজন এবং তত্বাবধানের দিকেও ভিনি গম্যক নজর দিলেন লা। বাংলায় 
অবস্থানকাজে মোগলবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খলার সুজি হয়েছে সে ব্যাপারেও 
ভিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন না। অপরগক্ষ যুদ্ধের কল প্রধার 
কলবেটিশল শের খানের জামা ছিল । বুদ্ধ কিগ্াবে অরেস্ত ও শেষ করতে 
হয় ভা তিনি ভালভাবেই জানতেন । জীবনের উদ্বান ও পতন সঙ্গকে 
তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। আফগানরা ঝাঁপিয়ে পড়ার পর্বে মোগল 
বাহিনী তাবু হতে বহির্গত হর়নি। শ্রেশাহের দৈনাদল অপূর্ব সাহসি- 
কতার সংগে বিনা্বিধায় মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করল ॥ চক্ষের নিমেষে 
মুগলরা। তাদের হস্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যুদ্ধ সমাপ্ত করার পূর্বেই 
হুমায়ুন খবর পেলেন যে, মুগলবাহিনী হরর হয়ে গেছে এবং তাদের 
একপ্রিত করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এতদ্‌র পর্যন্ত 
গড়িয়েছে যে, জন্ত্রাট তাঁর পরিবারবর্গ অপসারণ করার সমগ্টুকুও পেলেন 
না। সুতরাং তিনি আগ্রার দিকে পলায়ন করলেন। দৈনা সংগ্র করে 
পুনরাস্ যুদ্ধক্ষেত্রে এসে শন পক্ষকে ধ্বংস করবেন ইহাই ছিল সম্রাটের 
অগ্র। গমনের উদ্দেশ । 


মদনদ-ই-আলা আমাকে (এ গ্রন্থের লেখক আব্বাস খান ) বলেছেন 
ঘে, হুমায়ূনের বেগম যখন অন্যান্য রমণীকে নিয়ে পর্না থেকে বেরিয়ে 
আসেন তখন (ভিনি শদনদ-ই-আলা) শের খানের পাস্বেই অবস্থান 
করছিলেন । অগ্রার্জীর উপর দৃষ্টি পতিত হওয়ার পর ণের থান অশ্বপৃষ্ঠ 
হতে অবতরণ করে তাকে যথাযোগ্য মর্থাদা প্রদান করলেন। তৎপর 
তিনি নফল ন্যযাষ আদায় করলেন । নয়ন জলে সিক্ত হয়ে অতি বিনয়ের 
সংগে হস্তোন্তলন করে আল্লাহ্‌র দরবারে শোকরিয়া আদায় করলেন ..॥ 
তৎপর ভিনি সমগ্র বাহিনীর উপর আদেশ জারি করলেন যে, কোন 
মুগল মহিলা, শিশু ফিংবা ক্রীতদাসীকে এক রাজ্জির জন্যও শিবিরে বন্দী 
করে রাখা মাবে না। তাদেরকে অন্াভীর শিবিরে পাতিক্পে দিতে হবে। 
এ আদেশ এত কঠোরতার সংগে প্রয্লোগ করা হল যে, কেউ এর বিরোধিতা 
করতে সাহস পাস্সনি। রাত হওয়ার পূর্বেই প্রতিটি নুগল মহিলাকে 
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সম্রার্তীর শিবিরে পানিয়ে দেয়া হয় । প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীর খাদা 
বরাদ্দ করা হয় । ফলে কিছু দিন পর হুসাইন ধান নিরাকের তত্বাবধানে 
সন্রাজীকে রোহতাসে পাঠিয়ে দিলেন। অন্যান্য মুগল মহিলাকে প্রয়োঞ্জনীর 
ধানবাহন ও খরচ দিয়ে আগ্রায় প্রেরণ করলেন। 


শের খানের সৌভাগ্য গগ্রনে বিজয় তারা উদ্দিত হয়েছে । সুতরাং 
রাজ্যের সব প্রান্তে চিনির মারফতে এ বিজয় সংবাদ পৌছে দেয়ার জন্য 
সুনর্দী বা পর্রলেখকদের প্রতি আংদশ দিলেন। উমর খানের পুত্র ছিলেন 
মসনদ-ই-আলা ঈসা খান । তার উপাধি ছিল খান ই-জজম। সুজত।ন 
বহলুলের রাজত্বকালে তাতার খান ইউসূফ খাইলের মৃত্যুর পর তিনি 
লাহোরের জারসীর ল'ভ করেন। কিনি শের খানকে বললেন, বিজয় সংবাদ 
উল্লেখ করে আপনি যে চিঠি পাঠাচ্ছেন তা শাহী ফরমান হিসেবেই জিখিত 
হওয়া উচিত । শের খন মন্তর? কর্জেন”-'আপন।রা পুর্ব সুলতান 
বহনুল ও সিকান্দারের্ আমীর ছিলেন | আফগান জাতির মাদার 
খাতিরেই আপনারা আমার সংগে যোগদান করে আমাকে জম্মানিভ 
করেছেন। আপনাদের নিকট ফরমান পাঠানে। এবং আপনাদের দণ্ডায়মান 
রেখে সিংহাসনে আরোহণ করা আমার পক্ষে শোভা পঃয় না। পলায়ন 
করলেও সআাট এখনে, জীবিত। রাজ্যের অধিকাংশই এখনো তাঁর 
অধীনে রগ্নেছে। ঈপা খান বললেন যে, শের খানকে দিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত 
করার এক প্রবল ইচ্ছা তার মন জাগর্াক রয়েছে । তিনি আরও বললেন, 
“সুলতান সিঝ্গন্দার এবং তার উত্তরাধিকারিগণ কওমের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ 
জিংহাসনে আরোহণ করেননি। তাতে রাজকীয় প্রথাকে ভঙ্গ করা হয়েছে। 
সর্ব শভিমান আল্লাহ্‌ যাকে রাজ্য দান করেছেন এবং অগরাপর মানুষের 
উপর প্রাধান্য দিয়েছেন প্ববর্তী রাজকীয় ্লীতিনীতি ও শিষ্টাচার পাহান করা 
তার জন্য অপরিহার্য । তৎপর আজম হুমায়ুন শিরওয়ানী বললেন,-'মোগলরা 
দুই পুরুষ যাবৎ রাজত্ব করছে। আফগানরা তাদের কাছে ঘৃণিত । সুগলরা 
মনে, করে যে, আফগান বাহিনী তাদের সক্গকক্ষ নহে। তবুও আপনার 
প্রক্তার বলে আমরা তাদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছি । মিয়া 
বাবিন লোদী এবং অন্যান্য আক্ষগন একই অভিমত জ্ঞাপন করে বলেন, 
“আপনার বাহিনীর মধ্যে মসনদ-ই-আলা কালকাগুর শিরওয়ানী এবং আজম 
হযাযুনের সমকক্ষ আর কেউ নেই | তাঁরা যা বলেছেন তা অত্যন্ত সঙ্গত। 
সৃতরাং বিলম্বের কোন প্রয়োগন নেই।' শের খান অতান্ত আনন্দিত হযে 
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বললেন-__'রাজ সিংহাসন একটি প্রশংসিত ও মহিমাহ্বিত বস্ত। কিন্ত বিপদ 
ও দায়িত্বের সুকঠিন ঝুঁকি এর মধো নিহিত? যেহেতু শহৎ্প্রাণ বঙ্ধুরা 
আমাকে রাজকীয় শ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান সেহেতু আমি তাতে 
সম্মতি দিলাম।” সিংহাসনে আরোহণের শুভ মুহ্ত নিরূপণ করার 
জন্য তিনি গণকদের প্রতি নিদেখ দিলেন । তারা সময় গণনা করার পর 
উল্লাদিত মনে বলল”-'সৌভাগাবশত সেই শুভলপ্ন এখনি উপস্থিত । 
আপনি যদি এই মৃহ্র্তে সিংহাসনে উপবিষ্ঠ হন তাহলে আগনার সৈন্যবাহিনী 
কোনদিনই পরাজিত হবে না । শেরশাহ সিংহাসনে উপবেশনে করলেন। 
তার মন্তকের উপর রাজহন্র প্রস/রিত করা হল। তিনি শেরশাহ উপাধি ধারণ 
করলেন শেরশাহের নংমাক্ষিত মুগ্রা প্রচলিত হল। রাজ্যে তাঁর নামে 
খুতবা পাঠ করা হয়। তিনি শাহ আলম” এই বিশেষ উপাধী ধারণ 
করলেন । ভিনি ঈসা খানকে বললেন,_'আপনি শেখ মালাহির গুন্ন। আমার 
নামে খুতক পাঠ ও মুগ্রা প্রচার করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন । 
আমার বিজয় কাহিনী বর্ণনা করে আপনি নিজহাতে একটি পর্ন লিখুন । 
অবশিষ্ট চিঠিগুলো মুনশিগণ লিখবেন।' সুত্তরাং ঈদা খান এক কপি পল্প 
জিখলেন। বাকী চিতিগলে মুনশীদের দ্বারা লিখিত হল। আনন্দের নমুনা 
হিসেবে দশদিনব্যাপী বাদ্য বাজানো হন। মুখকণণ আফগান রীতিতে 
নৃত্য করতে জাগল । 


শের খান সম্রাট হুমায়ূনের পশ্চান্ধাবন করে বাপি ও কমৌজ পর্যন্ত 
সমগ্র ভূখণ্ড দখল করলেন। তিনি মারাঠা চেরুহকে সম্পর্ণরূপে ধ্বংস 
করার জন্য তিনি পুনরায় কাওয়াস খানকে প্রেরণ করলেন । জাহাঙ্গীর 
কুলী বেগ হুস্ সহম্্র অস্বারোহীসহ বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। তাকে 
হত্যা করার জনা আদশ দেয়া হয। হুমায়ূনের সংগে অবস্থান তারী হিন্দু 
দলপতিকে সুতি দেয়া হয়। কিন্ত শেখ থজিলকে শ্তিনি অন্যতম বন্ধু ও 
পরামর্শদাতা হিসেবে বরণ করে নিলেন । তিনি ঈসা খানকে গুজরাট ও 
সানভূতত প্রেরণ করে তথাকার প্রধানদের নিকট জিখে জানালেন,_'আমি 
আমার এক পুরূুকে আপন।দের পার্থবর্তী অঞ্চলে পাঠাতে যনচ্ছ করেছি। 
হুমায়ন কনৌক্ের অভিমুখে যাক্লা করজে আপনারা আমার প্ভ্রের সংগে 
খিজিত হয়ে আগ্রা ও দিল্লী পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড অবরোধ ও লৃষ্ঠন করবেন ।” 
এই সময় মাজু খান নামক এক ব্যক্তি কাদির শাহ নাষ ধারণ করে নিজেকে 
মানভ্‌, সারংপুর এবং উজ্জয়িনীর রাজ্জা বলে ঘোষণা করেন। ভূগত শাহের 
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শিশুপুল্ল রাজা প্রতাগের পক্ষ হয়ে রাইসিন ও চান্দেরী শাসন করছিলেন 
পুরান মল ভাইঙ্া সিকান্দার খান মিয়ান। সিওয়াস শাসন করতেন। মহীশুর 
শাসন করতেন ভুগালের রাঁজা। মালওয়ার-এর সবার শাসনবার্তা শেরশাহের 
পাত্র উদ্ভরে লিখলেন ব্বে, শেরশাহ যদি তাঁর পূত্রকে এ দেশে প্রেরণ করেন 
তবে তাঁর! সর্ব প্রকারে সাহায্য করবেন । ম্ুখান তার চিঠির অগ্রন্ভাগে 
একটি চিহ্ন প্রদান করেন । শের খানের হাতে এ চিঠি পৌছার পরে 
ভিসি উত্ত চিহক ছিড়ে তাঁর পাপড়ির মধ্যে রেখেছিলেন। [ক্লেষপূ্ণ সম্মান 
প্রদর্শন )। 

ঈসা খান যখন শুজরাট যান তখন সুলতান মাহমুদ ছিলেন অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক । কিন্ত তার মন্ত্রী দরিয়া খান লিখলেন যে, রাজা অপ্রাপ্ত রব 
রাজোর আীরগণ নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদে লিপ্ত এবং এ সংকট 
মুহূর্ত খান খানান ইউসুফ খাইল নানবু ও গুজরাটের সমগ্র বাহিনী 
নিজের সংগে নিয়ে গেছেন । ঈসা খান শেরশ।হকে জানাজ্রেন,_'এই লোকটির 
জন্যই আফগানরা ঝরবার বিপদে পতিত হয়েছে । ইউসুফ খাইল বাবরকে 
কাবুল থেকে ভারতে আনয়ন করেছিলেন | হুমায়ুন যদি তার পরামর্শে 
কাজ করতেন তাহলে আপনার সর্বনাশ সংঘটিত হত। কিন্ত আপনার 
সৌভাগ্যবশত হমাযুন ইউসূফ খাইলের উপদেশে সায় দেননি। তকে 
অবশ্যই হত্যা করতে হবে অদিও তিনি বন্দী তবুও তাক বাঁচতে দেক়্া 
উচিত নহে ।" শের খান উত্তর দিলেন”_“আ'মি অনেকের সংগে এ বিয়ে 
আল্লাপ করে দেখেছি । তাদের অভিমত হল, খান খানান আফগানদের 
মধ্যে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, সুতরাং তাবে হত্যা করা সমীচীন হবে 
নাও কিন্ত উসাখান যে অভিমত পেশ করেছেন তাতে আমার সম্মতি 
রয়েছে” সুতরাং খান আনানকে হত্যা করার জন্য আদেশ দেয়া হল। 
খান খানান তখন মুঙ্গেরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন । দৈনিক অংধা সের 
আকাড়া বার্লি তাঁর খাওয়ার জন্য বরাদ্দ করে দেক্সা হয়েছিল । অবশেষে 
তাকে হত্যা করা হল। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে, হমায়ুন কৌনু 
অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেরশাহ পুত্র কুতুব খানকে মানড অভিমূখে 
প্রেরণ করলেন । এঁ রাজোর প্রধানদের অংগে ঘিলিত হয়ে দি্পী ও আগ্রা 
পর্ষস্ত সমগ্র এলাকা দখল ও লুষ্ঠন করার জন্য গৃন্নের প্রতি আদেশ দিলেন! 
কুতুব খানের চান্দেরী গমনের সংবাদ গেয়ে হুমায়ুন অন্যান্য আমীরসহ দুইভাই 
মীরজ! হিন্দল এবং মীরজা আসকারীকে তথায় প্রেরণ করলেন । সমাটের 
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জ্রাতাদের আগমনের খবর পেয়ে মালওয়!র প্রধানগণ কুণ্তব খানকে কোনরূপ 
সহারতা করলেন না। কুতুব খান চান্দেখী হতে তাউন্দা শহরে গমন করেন। 
তথাস্স মুগলদের সংগ সুদ্ধ করে তিনি নিহত হুন। বিজয়ী মীরজা হিন্দল 
ও মীরজা আসকারী জগ্রাটের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন। 

কুতুব খানের মুত্যু ও তাঁর প্রতি সান্দুর রাজাদের বিষ্বাসঘাতকতার' 
খবর পেয়ে শের খান অত্ন্ত দুঃখিত ও ্ছুষ্ধ হন। কিন্তু ত্রিনি ক্ষোভ বাইরে 
প্রকাশ করলেন না। মান্দু-প্রধানদের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভকে তিনি মনের 
মধ্যে খোদাই কর রাখলেন । সুগলগণ এই বিজয়ে অল্তন্ত আশাবাদী হয়ে 
উঠলেন । হমায়ুন বিপুল সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ ঝরে কনৌজে আগমন 
করলেন জিলকদ, ৯৪৬ হির্জরী, প্রাপ্রণ, ১৫৪০ খুঃ)। শেয়শাহও গঙ্গানদীর 
ওপারে সৈন্য সমাবেশ করলেন | এই সংকউময় মুহূর্তে তিনি শুনতে গেলেন 
ষে, মার/ঠাপতি কাওয়াস খানের হাতে নিহত হয়েছেন । শের খান উল্লসিত হয়ে 
“কাওয়াস খানের নিট খবর পাঠালেন, অবিলগ্থে আগমন কর । কারণ 
শন্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধারত্তের পর্বেই আমরা তোমার আগমনের জন্য গভীর 
আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি কাওয়াস খানের আগমন বার্তা পাওয়ার গর 
শেরশাহ অগ্রটকে লিখে জানাবে আমি প্রয়োজনের খাতিরে কিছুদিন 
এখানে অবস্থান করছি । এখন আপনি ইচ্ছা করলে নদীর এ্রপ্বারে এসে 
যুদ্ধ করতে পারেন। কিংবা আপনি যদি চান তাহলে আমিই নদী 
অতিক্রম করে ওপারে যুদ্ধের জনা গমন করতে পায্ি। এই দুটোর যে 
কোন একট পদ্থা আগনি অবলম্বন করতে পারেন।” এ পয়গাম সম্রাটের 
নিকউ পৌছার পর তিনি শের খানের দূতকে বলনেন,_'শের খানকে বলবে 
তিনি যদি নদী তীর হেড়ে কয়েক ক্রোশ পথ পিছিয়ে যন তবে আমি নদী 
অতিক্রম করতে পারি।' দূত ফিরে এসে শের খানের নিকট সম্সাটের 
বক্তবা পেশ করজেন। শের খান নদী তীর থেকে কয়েক ক্রোশ পথ 
পিছিয়ে গেলেন। হুমায়ূন সেভ্‌ তৈরী করে নদী পার হলেন। হামিদ খান 
কাপুর নামক এক আমীর শের খানকে বললেন-_“সমগ্র মোগল বাহিনী নদী 
অতিক্রম করার পূর্বেই তাদের আক্রমণ কর। উচিত।' শের খান উতর দিলেন, 
প্রতিকূল পরিস্থিতির জনাই এরর পূর্বের হুদ্ধ গুলোতে আমাকে চাতুরীর আশ্রয় 
নিতে হয়েছিল । সর্বশক্তিমানের ক্কপায় এখন আমার বাহিনী মে'গলদের চাইতে 
কোন অংশে হেয় নয়। সুযোগ থাকা সন্তেও আমি দিবসের এই প্রারন্তে 
প্রতিজা ভগ করব না। কোনরাগ ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে আমি 
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প্রকাশ্য মাঠেই শব্ুপক্ষের মুকাবিল। করব । আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অবশাই বাস্ত- 
বাক্গিত হবে। সমগ্র মুগ বাহিনী নদী অতিক্রম করার পর শেয় খান 
দে দিকে ধাবিত হলেন। তিনি মোগলবাহিনীর বিপরীত প্রান্তে নিজস্ব বীতি 
অনুষ্ায়ী মাটির প্রাচীর করে এর নিকটে শিবির স্থাপন করলেন। 


কয়েকদিন পর কাওযাস খানও এসে পড়লেন। দিনই শের খান 
অগ্রগামী হল্পে রাজধানী হতে সআাটের দাহায্যাথে সরবরাহকৃত তিনশ” উষ, 
বহসংখাক মাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দখল বারলেন । ১০ই মৃহ্ররম উভয় পক্ষ 
শক্সদানে নেমে এলেন। শের খান তার সৈন্যবাহিনীকে সুশঙ্খলভাবে 
শ্রেণীবদ্ধ করলেন। বাহিনীর মধ্যন্তাগে স্থান নিলেন শের খান নি: ও 
হায়বত খান আদম হ্যায়ুন), খান নিয়াজি যেসনদই-ই-আলা উসা ধান 
শিরগয়ানী), কুতব খান লোদী, হাজী খান, জালুই, বুলন্দ খান, সরমস্ত 
খান, সাইফ খান থিরওয়ানী, বিজলী খান এবং অনারা । দক্ষিণন্ভাগে 
ছিলেন শেরশাহের পুর জালাল খান (তিনি শের খানের মৃত্যুর গর 
সিংহাসনে উপবেশন করে ইসলাম খান উপাধি ধারণ করেন), তাজ খান, 
সুলাগ্নমান খান কররানী, জালাল খান জানুই প্রমুখ । বাহিনীর বাম দিক 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন শের খামের পু আদিল খান, কুতুব খান, 
রাই হোসেন জালওয়ানী ও অন্যরা । সৈন্যবাহিনীকে উক্ত পদ্ধতিতে 
সমাবেশ করার পর শের খান তাদের বললেন,-'আপনাদের একতাবদ্ধ করংর 
'জন্য আমি চেস্ট্যর চূড়ান্ত করেছি এবং যৃদ্ধবিদ্যান্স পারদর্শী করে তোলার 
জন্য সর্বপ্রধত্নে প্রশিক্ষণ দিয়েছি । আজকের যত একটি দিলের জন্য 
'আপনাদের এভাবে গড়ে তুলতে হযেছে । আজ মহা পরীক্ষার দিন। যারা 
মারা যুদ্ধক্ষেত্রে অতুলনীগ্ন বীরত্ব ও বিক্রম প্রদর্শন ফরবেন তাদের অমি 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ পদশর্যাদা দান করব। -* আফগান বাহিনী উত্তর দিল-- 
'হে শক্তিমান রাজা, আপনি আমাদেরকে প্ররুত আনুকুল্য দেখিয়েছেন এবং 
রক্ষা করেছেন। সুতরাং আপনার প্রতি আমাদের আনুগত্য প্রদর্শন ও 
প্রতিদান দেস্সার ইহাই উপযুত' সময় ॥' অতঃপর শের খান সেনাধ্ক্ষদেরকে 
স্ব-স্ব বাহিনীর নিকট ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন? তিনি নিজে ঘুরে. ঘুরে 
সমগ্র সেলাবাহিনীকে পর্থবেক্ষণ করলেন এবং পূর্ব রচিত ব্যুহকে সুসংহত 
ও সুনুখলতাবে সাজিয়ে দিলেন। মুগলসৈন্যরা কাওয়াস খানের হাতে হুরভঙ্গ 
হয়ে পড়ল। কিন্তু শের খানের ভানপান্থস্থ জালাল খান পরিচালিত 
'আকফগান সেনা পরাজিত হল। অবশ্য জালাল খান নিজে, মিয়া আইয়,.ব 
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কানকাপুর স্ব-স্ব অবস্থানে অবিচলিত থাকলেন । দক্ষিণভাগের এ ভগ্রদশা 
লক্ষ্য করে শেরশাহ স্বয়ং তথায় গন করতে চাইলেন। বিজ্ত কুতুব 
খান লোদী বাধা প্রদান করে বলনেন, প্রভু, আপনি নিজের অবস্থান 
পরিত্যাগ করবেন লা। অন্যথায় পিছনের সৈনারা ভাববে যে, আমাদের, 
ঝাহনীর মধ্যভাগও ছত্রভঙ্গ হয়ে গড়েছে । আপান শঞ্ুবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে 
গমন করুন।' শের শাহের ব্যহিনী সোজাসূজি সন্মুখের দিকে অগ্রসর 
হচ্ছিল। সুতরাং যে মোগল সৈন্যরা আফগানদের দক্ষিণভাগ পরাজিত 
করেছিন শের খান তাদের গুখোদুখি এলে দীড়ালেন । জগ্রাটের মোগল 
বাহিনী আফগানদের হাতে পরাজিত হল। ডান প্রান্তে জালাল খানের' 
সম্মুখে ও বামগ্রান্তে কুতুব খানের সম্মুখে যেসব মোগল সৈন্য ছিল তারাও 
শের খানের প্রবন আক্রয্ণের সামনে টিকতে না পেরে পলায়ন করত। 
আফগান বাহিনীর দক্ষিণ ভাগের যেসব সৈনা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল 
তারাও এ সুযোগে সমবেত হয়ে সম্রাট বাহিনীকে ধিরে ফেলল । এভাবে 
আফগান বাহিনী ঢতুদিক থেকে মুগলদের ঘিরে ফেলে। এ যুদ্ধে শের 
শাহের পুন্গণ ও কতিপয় আমীর-ওমরাহ বিশেষত হায়বত খান নিয়াজী, 
কাওয়াস খান অতুলনীয় পরাক্রমের পরিচয় দেন। তারা রক্তমাখা ও জীবন- 
ঘাতী গুলোয়ারের সাহাযো মুগল বাহিনীকে তাড়িয়ে দিলেন। সম্রাট হযাযুন 
স্বীয় অবস্থানে পর্বতের মত তাট রইলেন। তিনি ষে শৌর্ষবীর্যের পরিচয় 
দিয়েছিলেন তার বণ'না ভাষায় প্রকাশ করা সন্তবপর নহে। 

সম্রাট শীঘ্রই উপলব্ধি করতে পারলেন যে, এক আলৌকিক শক্তি 
তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। তিনি আল্ঞাহ্‌র ইচ্ছা মেনে নিলেন। অতি 
মানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে গাজধানী আগ্রা় ফিরে গেলেন। 
এই রক্তক্ষম্ী সংঘর্ষে তিনি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ও নিরাপদে পলায়ন 
করতে সমর্থ হন। তার অধিকাংশ সৈন্যকে গঙ্গার দিকে তাড়িয়ে দেসাঃ 
হয়। 

মুগলদের সঙ্গে বেঝাপড়া শেষ হওয়ার পর শের খাঁন বিহার ও. 
রোহতাসের ফৌজদার জুজাত খানকে গোয়ালিয়র দখলের নির্দেশ দেন। 
শের খান বার্তাবাহককে বললেন,_+দুজাত খানের পুন্ত মাহমুদ খান যুদ্ধে 
নিহত হয়েছে, রোহত্ডাস তাগের পূর্বে তাকে এ সংবাদ জানিও না। কেননা 
পুন্নের খৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি আমার আদেশ পাঁলনে কালবিলম করবেন। 
ফরযান গেয়ে সুজাত খান গোয়ালিস্রর অবরোধ বারলেন। শেক্পশাহ 
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বার্মাজিন-এর অধীনে এক বিশাল বাহিনী অগ্রিম গাঠিযজে দিলেন। কিন্ত 
'সম্মাটটের সহি মুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তাকে নিষেধ করা হথ। 
তিনি মাসির খানের অধীনে আর এবটি বাহিনী চাস্বন অভিমুখে প্রেরণ 
করেন ॥। কনৌজ পথ্ত দুখশ্ড পদানত করার গর তিনি আগ্রা অভিমুখে 
সান্তা ঝরলেন। 


সআ্জাট আগ্রায় পৌছে অংমীর আইদ আমীর উদ্দীনক্ণ বললেন যে, 
আফগান বাহিনী তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি বরং এক অলৌকিক 
শত্তি আফগানদের পক্ষ নিয়ে তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তিনি তা 
স্বচক্ষে দেখেছেন। সম্রাট যখন সরহিন্দ গমন করেন তখন তিনি মহির 
উদ্দীন এরহিন্দের নিকটও উত্ত কহিনী বর্ণনা করেছিলেন । শেরশাহের 
আগ্রা আগমনের সংবদদ পেয়ে সম্রাট লাহোর অভিমুখে পল।যসন করন । 
সম্সাটের পল্পয়নের সংবাদে শেরশহ অত্যন্ত অসন্তচ্ট হন। তিনি বার্থাজিদকে 
কঠোরভাবে ভণ্ধসন। করলেন। তিনি কিছুদিন আগ্রায় অবস্থান করেন। 
সগ্তাটকে অনুসন্ধান করার জন্য কাওয়াস খান ও বার্মাজিদকে বিপুল বাহিনীসহ 
লাহোরের দিকে পাঠানো হল। দিল্লী অগমনের পর চম্বম্মের নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তি ও অধিবাসিগণ নাসির খানের স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শের 
খানের নিকট অভিযোগ করে 


শের খান কুতুব খানকে বল.মন্, কয়েকজন সাহসী ও ন্যাগ্রপরায়ণ 
ব্যক্তিকে বাহাই করে চন্বলে পঠানো উচিত। তখাকার সরকারে বহু 
উজ্যৃদ্থল ও বিদ্রোহী ব্যস্তিৎ রয়েছে । এসকল অবাধা লোককে দমন করতে 
সক্ষম এরূপ শক্তিমান লে।কদের চম্বলে পাঠাতে হবে। কুতুব খান 
উত্তর দিল্সেন, এবারে ঈপা খান খালকাপুরের চাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি 
আফগানদের মধ্যে আর ছ্বিতীরজন নেই। শের খ্রান বললেন,_'তাই হবে। 
আপনি ঈসা খানের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে প্রস্তাব করুন । তিনি যদি 
সম্মত হুন আমি তাকে চম্বলের শাসনকর্তা নিষুক্ত করব। কুতুব খান 
এ প্রস্তাব গেশ করলে ঈসা খান তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মতি প্রদান করেন। 
চম্বল ছাগ়্াও শের খান ঈসা খানকে কন্ট এবং গোল পরগর্নাদষ্প দান 
করেন। পাঁচ সহস্র অস্থারোহী রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য তিনি ঈসা খানকে 
আদেশ দিলেন। নাসির খানকে তীর অধীনে নিম্োজিত রাখা হল । ঈসা 
খানকে বিদায় দানের সম তিনি বললেন, 'দিলী থেকে লক্ষৌ পর্যস্ত বিস্তৃত 
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সমগ্র ভূখণ্ড সম্পর্কে আমি এখন দুশ্চিন্তা মুক্ত ॥ মসনল-ই-আলা চাম্বলে 
পৌছে দেখলেন থে, নাসির খান বইরাম বেণকে বন্দী করে রেখেছেন, 
বৈরাম বেগ ছিলেন হুমায়ূনের দিলমোহরের (০০) জিশ্মমাদার । পরবর্তী 
কালে আকববের সময় এ ব্যভি” খান খানান উপাধি লাভ করেছিলেন । 
বৈরাম বেগের চাম্ছল অবস্থানের কারণ নিম্নে বিরত হল £ 

হুমায়ূনের বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর বৈরাম বেগ মিয়া আজিজুল্লাহ্‌ 
দানিশসন্দের পুর মিয়া আবদুল ওহাবের জংগে বনগুত্ব পাতানোর জন্য 
চাস্বন আগমন করেন। ওহাব ছিলেন চাস্বন্ন শহরের এক বিশিষ্ট ব্যন্তিঃ। 
কিন্তু নাসির খানের ভরে তিনি বৈরামকে শহরে রাখতে সাহসী হননি । 
তিনি তাকে লক্ষৌর ব্রাজা মিন্ত সেঘের নিকট পাঠিয়ে দিলেন । মিশ্র সেন 
বৈরামকে রাজোর জঙ্লাকীর্ণ দক্ষিণ অংশে কিছু দিনের জন্য আশ্রয্ব দান 
করেন। নাগির খান এই খবর জানতে গারনেন। বৈরামকে চাস্বলে 
পাঠিয়ে দেয়ার জন্য তিনি মিত্র দেনকে নির্দেশ দিলেন। শের খানের 
ভগ্মে তিনি রাজা বৈরামকে নাসির খানের হস্তে অর্পণ করলেন। নংলির 
খানবৈরামকে হত্যা করতে মনস্থির করেন। জুনপ্ান পিকান্দারের সময় 
থেকেই আবদুল ওহাব ও ঈসা খানের মধো প্রগাড় বধৃত্ব বিদ্য্ন ছিল। 
সুতরাং তিনি ঈসা খানের নিকট গিয়ে নিঠুর নাসির খানের কবল থেকে 
বৈরামকে মুক্ত করার জন্য আরজি পেণ করলেন। ঈদ খান বৈরামকে মুক্ত 
করে নিজগুহে কিছুদিনের জন্য স্থান দিলেন ! তণগর ভরপ-পোষণের জন্য 
তাকে এবটি বৃত্তি প্রপান করেন । ঈলা খান রাজা মিল্্র সেনের নিরাপঞ্তার 
ভার গ্রহণ করে বলেন যে, তিনি (ঈসা খান) শেরশাহের নিকট গমন 
করবেন তখন বৈরাম বেসকেও সংগে নিয়ে যাবেন। সান্দু এবং উক্জ়িলী 
অভ্িথানকলে ঈসা খান শের খানের সংগে মিলিত হন। তিনি বৈরামকে 
সংগে নিম্নে যান এবং উজ্জয়িনীতে শের খানের সংগে তাকে পরিচয় করিয়ে 
দেন। শের খান রাগতস্থরে জানতে চাইমেন যে, বৈন্লাম খান এ সময় 
কোথায় ছিলেন! আসনদ-ই-আলা বললেন যে, বৈরাম খান শেখ মালহী 
কাহালের গৃহে অবস্থান করতেন । শেরশ্যহ উত্তর দিলেন, 'ষদি কেন 
অপরাধী আত্মীয়দের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তবে তাকে ক্ষমা করার রীতি 
আফগানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে । প্রচলিত প্রথা অনুষাকসী আমি বৈরাম 
খাকে মার্জনা করলাম । নেরশ্যহের দরবার ত্যাগের প্রক্লালে ঈসা খান 
বললেন._শখ খালহীর মর্যাদার খাতিরে আপনি বৈরামকে জীবন দান 
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করেছেন । আমি তাকে আগনার দরবারে আনয়ন করেছি । সুতরাং আমার 
খাতিযে তাকে সম্মানপুচক পোশাক ও একা অশ্ব প্রদান করুন এবং 
োয়ালিয়র দু সমপণকারা মুহম্মদ কাসিমের সংগে তাকে তাবু তৈরী 
করার অনুমতি দিন। শের খান উজ্জন্মিনী থেকে বিদায় নেক্সার প্রাঙ্চালে 
মুহম্মদ কাসিমের পাশে বৈরাম খানের জন্য একটি স্থান বরাছ্দ করে 
দিলেন । কিন্তু বৈরাম বেগ ও মুহাম্মদ কাসিম উতভয্নেই গুজরাটে পলায়ন 
করেন। যুহম্দ কাসিম পথেই নিহত হন। বৈরাম বেগ গজরাটে পে ছতে 
সমখ হলেন। গুজরাটে শেখ গদাই নামক এক ব্যত্তি অবস্থান করতেন । 
বৈরাম বেগ ভার অধীনে কিছুদিন নিষ্ঠার সংগে কাজ করেন। তথৎপরে 
তিনি শুজরাট ত্যাগ করে সগ্রাউ হুমায়ূনের নিকট চলে ফান। 


সম্রাটের মৃত্যুর পরে তিনি খান খানান উপাধিতে ভূষিত হন এবং 
শেখ গদাই, শেখ আবদুল ওহাব ও মিএ্র সেনকে সর্ব প্রকার আনুকূল্য প্রদর্শন 
করে পূর্ববর্তী উপকারের প্রতিদান প্রদান করেন । ঈসা খান তখনও জীবিত, 
বয়স নব্বই বহুর। খান খানানের সংগে সাক্ষাৎ করার জন্য তাকে 
অনেকেই পরামর্শ দান করে তদুত্তরে মসনদ-ই-আলী বললেন,_“পা্খিব 
বোন বস্তলাভের আশাম্ম আমি মুগলের দ্বারস্থ হব না। উপকারের প্রতিদান 
গ্রহণ করা মসনদ-ই-আল্লা-উমর খানের পুন্রের নীতির বহিভূঁত।, মৌলানা 
মুহম্মদ বিনর, আবদুল খোঘিন এবং তার শ্যাল্লক ছিলেন খান খানানের 
অন্যতম সুহাদ। তারা খান খানানের নিকট জিকেস করমন__মসনদ- 
ই-আলা ঈসা থান ঝি কখনো আপনাকে কোন দয়া দেখিয়েছেন 2 
তিনি উত্তর দিলেন, 'ঈসা খান একদা আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন । তিনি 
যদি আমার নিকট আগমন করেন তাহলে আমি নিজেকে গৌরবাহ্বিত মনে 
করব। শেরশাহে অপেক্ষা বেশী কিছু দিতে না পারলে ও অত্ততঃ আমি 
তাকে চম্বল রাজ্য প্রদান করব 1 


আমি (আব্যাস খান, এই পুস্তকের রচয়িতা) এবং মসনদ-ই-আলা 
ঈসা খান খানকাপুর একই গোল্রে ও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত । মোজাফফর খান 
ছিলেন মসনদ-ই-আলার স্রাতুষ্পুন্র! আমি তার কন্যাকে বিবাহ করেছি। 
এ গ্রন্থে আমি ঘে ইতিহাস বর্ণনা করছি । তার অধিকাংশ তথ্য খানে আজম 
মোজাফফর খানের নিকট থেকেই প্রাপ্ত । হিন্দুস্থানের পূর্ববর্তী এক আমীর 
ওমরাহ ছিল তাঁর পূর্ব পুরুষ। ঈসা খানের পিতা হায়বত খান সুলতান 
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সিকান্দর কর্তৃক বহিচ্চৃত হওয়ার পর মান্দুর রাজা সুলতান মাহমুদের 
নিকট গমন করেন। তথায় তিনি সুলতানের পরামর্শদাতা ও বন্ধুরে 
বারিত হন। সৃলতান মাহমুদকে ত্যাগ করে তিনি যখন গুজরাটের রাজ্য 
ঘোজাফ্ফরের নিকট গমন করেন সেখানেও তাকে. রাজার পরামর্শ দাতা ও 
বন্ধুরপে স্থান দেয়া হুয়। সুলতান অবিশ্বাসীদের নিকট হতে মান্দু দুর্গ দখল 
করার পর মসন/-ই-আলাকে বগলেন,_“সুলতান মোজাফ্ফরের নিকট গিঝে 
তাকে মান্দু স্ধর করার জন্য আহবান কর। কেননা ইহা অতান্ত মনোরম 
স্থান। সুলতান মোজাফ্ফর তদুর্তরে বঙগলেন,_“মান্দু সুলতান মাহমুদের 
জন্য সৌভাগা আনয়ন বারতে পারে। তিনি এখন এর মালিক। আমি প্রভুর 
খাতিরে, তার সাহায্ার্থে তথায় গমন করেছিলাম । শুক্রবারে আমি দুর্গে গিয়ে 
তার নামে খুতবা পাঠ করে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করব।” উসা খান এ 
ওভ সংবাদ সুসতান মাহমুদের গোচরীভূত করজেন। পরবর্তীকালে গুজরাট 
ত্যাগ করে ঈসা খান সুলতান ইব্রাহীমের নিকউ গমন করেন । ইব্রাহীম 
তাকে অন্যতম পারিমাদ হিসেবে নিয়োগ করেন। সুলতান তীর হস্তে দিল্লী 
শহরের শবসনভার ন্যন্ত করেন। সুলতান বহনুলের পুন্ সুল্ঘতান আলা- 
উদ্দীন দিজী হতে বিত্যন্তিত হওয়ার পর তাঁর শত প্রচেষ্টা সত্বেও ঈসা খান 
বিরুদ্ধপক্ষের নিকট দিল্লী সমর্পণ করেন নি। পরে তিনি শের খানের নিকট 
গগন করে অন্যতম আমীররূপে বরিত হন। দিল্লী অধিকারের পর শের 
খান তাকে চন্বল প্রদান করেন । একথা পূর্বেই বপিত হয়েছে । হাজী 
খানের হস্তে মেওয়াটের ভার ন্যস্ত করে শেরশাহ লাহোর অভিমুখে যাত্রা 
করলেন। সরহিন্দের নিকটে পৌছার পর তিনি উহার শাসনভাগ কাওয়াস 
খানের হস্তে অর্গণ কবেন। কাওয়াস খান ক্রীতদাস ভগবত্তকে সরহিন্ন দান 
করেন । 

হুমায়ুন ক্রমে লাহোরে এসে উপনীত হলেন। দেশ খেকে: সদ্যাগণ কতি- 
পয় মোগল যোরা আফগানদের সংগে পূর্বে লড়েনি) সম্্াটকে এসে বলল” 
আফগানদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ব্রার জন্য আমাদের অনুমতি দিন। তারা 
কিডাবে আমাদের সংঙ্গে প্রতিযোগিতা ব্দরতে পারে কা যুদ্ধের ময়দানে দেখে 
নেব।' জঙ্সাউ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য আফগানদের বিরুদ্ধে এসব লোককে 
প্রেরণ করলেন ॥ বাওয়াস খান ও বার্মাজিদ শৈর খানের পূবেই লাহোর 
রওনা হয়েছিলেন । সুলতানপুর নামক স্থানে তারা মোগল বাহিনীর মুখো- 
মুখি হলেন । উভয়পক্ষে যুদ্ধ বেধে গ্রেল। গ্োোগল সৈন্য পরাজয় বরণ করে 

৬ 


৮২ তারিখ-ই-শেরশাহী 


লাহোরে আশ্রয় নিল। কাওয়াস খান সুলতানপুরে অবস্থান করলেন । কিন্ত 
অগ্রাট নামুন ও মীরজা কামরান লাহোর ত্যাগ করে গলাগ্নন বারেন। 
শেরশাহ অটিরে লাহোর পদানত কারলেন। তিনি লাহোরে অবস্থান না করে 
সম্মুখে অগ্রসর হন। তৃতীয় দফা আক্রমণের গর তিনি শুনতে গেছেন যে, 
হুমায়ুন জুদ পর্বতের গথ ধরে কাবুল গমন করছেন এবং সিন্ধুর তীর 
ধরে নুলতান অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। শেরশাহ কুলার গমন করলেন । 
সেখানে থেকে সমজ্াটকো অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তিনি কুতুবখমে বেনেট, 
কাওয়াস খান, হাজী খান, হাবীব খান, সারমাস্ত খান, জালাল খ্বান জালুই, 
ঈসা খান নিয়াজী, বার্মাজিদ এবং অধিকাংশ সৈনাকে মূলতান শ্রভিমুখে প্রেরণ 
করলেন । হুমায়ুনের সঙ্গে মুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে তাকে রাজ্য সীমা থেকে 
বহিষ্কার করে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য শের খান আফগান বাহিনীকে 
নির্দেশ দিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁরা খবর পেলেন যে, মোগল 
বাহিনী দু'দলে বিভত্ত হয়ে পড়েছে। এ সংবাদে আফগান বাহিনী দারুণ 
দুশ্চিন্তায় পতিত হলেন। কেননা, শের খানের বাহিনী অতান্ত ক্ষত্র। তাছাড়া 
হুমায়ুন কতুকি আফগানদের আক্রমণ করার আশঙ্কাও রয়েছে । আত্গ্রব 
আফগান সেনাদল দুভাগে বিভস্ত হয়ে পড়ুল। একদল কাওয়ান খান ও 
ঈদা খানের নেতৃত্থে নদী অতিক্রম করে বিল্লামের পথ বেয়ে মুলভান অভিমুখে 
গমন করন । কুতুব খান ও অবধিষ্ট সৈন্য দল নিকটবর্তী নদীর ভীর 
ধরে এগিক্সে গেলেন । ঘে দলটি সঞ্্রাটের ম্লবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে 
কাবুলের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিল তারা কাওয়াস খানের সম্মৃ্ীল হল । কিন্ত 
যথেষ্ট শভিশাঙগী না হওয়ায় মোগলবাহিনী রণবাদ্য ও পতাকা ফেলে পালিয়ে 
গেল। পরিত্যক্ত দ্রবাসমূহ কাওয়াস খানের হস্তগত হল! আফগান বাহিনী 
উক্ত স্থান থেকে ফিরে এসে শের খানের দঙ্গে মিজিত হলেন। শেরশাহ 
কিছুদিন কুসাবে অবস্থান করলেন। তথায় ইসমাঈল খান, ফতেহ খান এবং 
গাজী খান বালুচ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করফেন। তিনি গাজী খান বালুচকে 
অশ্রসমূহ চিহিতত করার নির্দেশ দিলেন। ইসমাঈল খান বললেন”_ 
“অন্যান্য ব্যক্তি তাদের অশ্রকে চিহিগ্ত করে থাকে। কিন্তু অমি নিজ 
দেহকেই ত্ত শলাকা দিয়ে চিহিদ্ত করব” শের খান তাঁর উপর অত্যান্ত 
সন্তষ্ট হলেন। নিজ দেহ চিহি্তি করা থেকে তাকে বিরত করলেন । 
ইসমাঈজ খানকে সিঙ্কুর শাসনভার দেয়া হল। রোহের প্রতিটি পরিবার 
ও প্রধান ব্যকি শেরশাহের সংগে সাক্ষাঞ্থ করতে এলেন । গ্রস্থকারের পিতামহ 
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শেখ ঝয়জিদ কলকাপুরও এসে শের খানের ঙ্গে সাক্ষাৎ ও অত বিনিময় 
করেন । শেখ বায়জিদ ছিলেন পুণাবর শেধ আহমদ শিরওয়ানীর উত্তর 
পুরুষ। শেখ আহমদ ছিলেন শেখ মাহী জায়ালের পিতামহ । শেখ মালহী 
চরিব্রবল ও সাধুতার জন্য সমগ্র রোহ অঞ্চলে প্রসিগ্ছি লাভ করেছিলেন। প্রায় 
সকল আফগানই তার শিষ্যদলের অন্ভূত্ত ছিল। তীর বংশধরগণ তপগ্যা, 
ধর্ষনিঠা, বীরত্ব ও জম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ । সম্মান ও প্রতিপত্তিতে কোন ব্যক্তিই 
তাদের অতিক্তম করতে পারেনি । খহত্ব ও অন্যান শুখাবলীর জন্য যালহী ও 
তার বংশধরগণ জমগ্র আফগান জাতির সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতেন । 


ঘেপব রাজার ইতিহাস আমি এ গ্রন্থে বর্ণনা করেছি তাঁদের প্রত্যেকেই 
শেখ বায়জিদকে অত্যান্ত সম্গমান প্রদর্শন করতেন। শেরশাহও তাঁর প্রতি 
অনুরূপ শিল্টতা প্রদর্ণন করবেন কিন। দে বিয়ে বায়জিদ জন্দিজ্ঞাম 
ছিলেন। কিন্তু শেখ বায়জিদ দরবারে গম্মন করার পর শেরশাহ কয়েক 
কদম গ্রগিয়ে এসে তাকে অভ্ার্থনা জ্ঞাপন কারজেন । তান নিজেকে অত্যন্ত 
বিনীত ও হেয় করে বায্সজিদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন । আমার প্রিতামহ 
প্রত্যাশা করেছিলেন বে, শেরশাহ তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দেবেন। কিন্ত 
তনুগরিবর্তে শের প্রান বললেন_“আামাকে আলিঙ্গন করুন) বিদাযোর 
প্রাক্কালে শের খান তার প্রতি সর্বপ্রবারে সম্মান প্রদর্শন করলেন । বায়জিদ 
বাংলা অভি খে গমন করলে শের খান তাকে পুনরায় রোহে প্রেরণ করলেন, 
জঙ্গে দিলেন এক লা নগদ টাকা ও বাংলার রেণমী পরিচ্ছদ । শেখ বায়জিদ 
শেরশহকে বললেন,_“লংগাদের রাজত্বকাম থেকে বেলুটীরা আম্যর পূর্ব 
পুরুষদের নিগ্ষরভাবে জমি ভোগ করছেন |” বলুচর। অন্যায়ভ।বে শিরওয়া- 
নীদের থে জমি দখল্প করেছিল তার ন্যায়সংগত অধিকারী শেখ বায়জিদের 
নিকট তা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য শের খান ইসমাঈল খান বালুচকে নির্দেশ 
দিলেন । তৎগরিবর্তে ইসম্যঈল খান বালুচকে গঞ্জর রাজ্যের নিন্দুনা 
পরগনা দান করা হল। ইসমাঈল খান এ আদেশ অনান্য করতে সাহসী 
হলেন না। সুতরাং তিনি নিন্দুন্া পরগনা গ্রহণ করলেন। উজ্জস্মিনী ও 
সরাংপুর অভিযানের সময় শেখ বঝাস্মজিদ দ্বিতীস্প বারের জন্য শের খানের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 


শেরশাহ্‌ তাঁকে ভাটপুর পরপনায় দুই হাজার বিঘা জমি দান কচরন। 
এ জমিখুলো তাঁর পূর্ব পুরুষের 'জন্যও বরাদ্দ ছিল। শেরশাহের সঙ্গে 
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সাক্ষাতের নষরানাস্বরূপ বায়জিদের জন্য এক লাখ টাকা নিদিষ্ট করে 
দেয়া হল। ভবিষ্যতে কালিঞ্জর দখলের পর শেখ বাস্মজিদকে জিঙ্কু ও মুলতান 
প্রদেশ দান করার প্রতিশ্ুতিও জ্ঞাপন করলেন । 


শেখ বায়জিদের মৃত্যুর পর আমার পিতা শেখ আলী রোহে অবস্থান 
করতেন। তিনিও একবার ইসল/ম খানের জংগে সাক্ষাৎ করেন । ইসলাম 
খান তাকে অনুরূপ সম্গনাম প্রদর্শন করেন, এবং বরাদ্দরুত সম্পত্তি 
পূর্বব বহার রাখেন । আফগানোর রাজস্বকালে ২১ ইলাহী সন (৯৪৭ হিজরী 
পর্যন্ত) আমিও উত্ত সম্পত্তি ভোগদখল করেছি । তারপর আমাকে ৫০০ 
অস্থারোহীর অধিনায়কতত দিয়ে তার সামনে হাযির করা হয়। কিন্ত কাষী 
আলী আকবরের নিট আমার ও আমার পূর্ব পুরুষদের সত্যিকার পরিচয় 
মা দিয়ে আমাদের সম্বন্ধে কুৎসা তুলে ধরেন ॥। কাষী আলী বললেন-_. 
"শেখ আবদুন নবী দু'জন আফগানকে দু'সহম্র বিথা ভূমি দান করেছেন । 
মোট কথা, দুর্ভাগ্যবশত সস্তার আদেশক্রমে বরাদ্দকৃত ভূমি আমার 
নিকট থেকে ফেরত নেয়া হয়। শুজরাটের রাজধানী সৈয়দ মীরানের পুত্র 
ও সৈয়দ মুবারকের দৌহিক্র সৈয়দ হামিদের শিষ্য খান খানান আমার শু 
আমার পর্ব পুরুষের সত্যিক্যর পরিচয় জানতে পারলেন । তিনি বললেন”_ 
আমার এ বেকারত্ব যাপন সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার । কিন্তু আমি 
চাকরি গ্রহণ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যন করে মাতুভ্মিতে ক্িরে যাওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করলাম। তিনি মীর হামিদকে বিনা আসন্তরণে আমার গৃহে আনয়ন 
করলেন। মীর হামিদ আমকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন যে, আমি 
তার ইন্ছ।র বিরুদ্ধে কিঠু করতে পারলাম ন। । সুতরাং আমি অখাত্য প্রধান 
শীর সৈয়দ হামিদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করলাম । মাসিক দুইশ" টাকা 
তিনি আহ্মকে বেতন দিজেন ও অন্যবিধ দয়া প্রদর্শনে কার্পণ্য করলেন না। 
সর্বশেষে অদৃষ্টের দে কতকগুলো জরুরী কাজ অম্পাদনের জন্য তিনি 
আমাকে বজওয়ার প্রেরণ করেন। কিছুদিন গর খীর হামিদ নিহত হন । ফলে 
আর্মি নিদারুণ দুঃখে পতিত হল/ম। 


শেরশাহ রোহ থেকে আগত জাতিদেরকে আশাতিরিক্ত অর্থ ও সম্পত্তি 
প্রদান করতেন। সার,ং গৰ্কর শেরশাহের নিকট সাক্ষাৎ করতে আছেন নি। 
সুতরাং শেরশাহ সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে পড়মান ও গরঝক পাহাড়ের 
মাঝ দিয়ে অগ্রসর হলেন । গন্করদের দিয়ে রাখার জন্য একটি দুর্গ 
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নির্মাণের উপধ্োগী স্থান ঝাাই করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন । উত্ত 
অঞ্চল থেকে শের খানের প্রস্থানের পর কাবুল রাস্তার সম্পিকটে টসনাদল্স রাখার 
জন্যই তথায় একটি দুর্গ নির্মীণের প্রয়োজন ছিল। শের খান রোহতাসকেই 
উপবুজ্ত স্থান হিলেবে বেছে নিয়ে তথায় দুর্গ নির্মাণ করলেন। তিনি গন্জরদের 
আক্রমণ চালিয়ে তাদের শুঙ্খলিত করলেন । সারাং গরক্করের বন্দিনী 
কন্যা কাওয়াস খানের হস্তে প্রদান করেন। এরই মধ্যে খবর পাওয়া 
গেল যে, ঝাংলার সুবাদার খিথির খান বাইরাক, বাংলার পরলোকগত রাজা 
সুলতান মাহমুদের কন্যাকে বিবাহ করে সে দেশে রাজাদের প্রথানুযাক়ী 
*টোকীতে উপবেশন করেছেন । টোকী শব্দ দ্বারা একটি উচ্চতর স্থান 
বোঝায় । এ সংবাদে শের খান উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিপদ ঘনিয়ে ওঠার 
প্বেই তার মুলোচ্ছেদের জন্য হাপ্পবত খান নিয়াজী, হাবীব খান, রাই 
হোসেন জালওয়ানীকে রোহতাস দুর্গে রেখে শেরশাহ স্বয়ং বংল। অভিমুখে 
যাস্্রা করজেন। শের খানের বাংলায় আগমনের পর খিষির খান অন্বর্থনা 
জ্ঞাপনের জন্য এবে ডিনি তাকে বনলেন”-“আমার বিনা অনুমতিতে আপনি 
কেন সুলতান মাহমুদের মেয়েকে বিঝহ করে বাংলার রাজকীর প্রথা 
অনুষায়ী ট্োোকীতে উপবেশন করেছেন? রাজার অনুমতি ব্যতীত আতীরদের 
কোন কাজ করার অধিকার নেই ।” শের খান খিযির খানকে শাস্তিস্বরূপ 
শৃঙ্খলিত করার নির্দেশ দিজেন । তিনি বললেন যে, 'যদি কোন আমীর 
সার বিনানূমতিতে অনুরূপ কাজ করে তষে তাকেও খিথির খানের মত 
শান্তি ভোগ করতে হবে । শেরশাহ বাংলাকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত 
করলেন। কাথী ফাষীলতকে €কোষী ফাষীলত নামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ) 
বাংলার আমীর নিষুৃত্তত করে তিনি আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করেন । আগ্রায় পৌছার 
গর সুজাত খানের একটি গন্জ তাঁর হস্তগত হল । সুজাত লিখেছেন যে, 
নিশ্নলিখিত শর্ভে গোয়ালিগর দুরের অধিপতি মুহাস্মদ কাসিন সম্মতি জ্ঞাপন 
করেছেন £ আফগানদের দুর্গে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। শেরশাহের 
শিবিরে মোগলদের সহঙ্জ গমনাধিকঃর থাকবে । শেরশাহের গোয়ালিয়র 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মুহাস্মদ কংসিঘ শেরশাহের সন্দীগে হাঘির থাকষেন 
এ্রবং শেরশাহের প্রতিনিধির হাতে দুর্গে সমপণ করবেন। 

এসব শরতের পরিপ্রেক্ষিতে শেরশহ উত্তর দিলেন, তার বাহিনী শীঘ্রই 
মান্দুতে অভিষান চালাবেন । যান্দুর শাসকবর্গ পূর্বে কুতুব খানকে সাহায্য 
করেনি। তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করাই এ অভিযানের উদ্দেশয। 
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এ সমগ্নে মান্দু স্বাধীন নরপতিদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল । মান্গু খান কাদির 
শাহ উপাধি ধারণপূর্বক সাদমাবাদ শহর, মান্দুদুর্গ, উজ্জয়নী, সারাংপূর 
এবং রণথম্ের শাসন করতেন। দ্বিতীয়ত সিকান্দর শাহ শাসন বারতেন 
মিয়ানা সিওয়াম এবং হিন্দিয়া, তৃতীয়ত ভূপত শাহের অপ্রাপ্ত বয়স্ক 
পুর প্রতাপ শাহের প্রতিভূ হিসেবে চান্দেরী এবং রাইসিস শান করছিলেন 
রাজা পুরান মল, চতুর্খত বিজয়গড় ও তামহার শাসক ছিজেন ভুপাল। 


শের শাহের গোয়ালিয়র আগমনের প্র মুহাম্মদ কাসিম (তিনি এক 
সমস হুমায়ূনের অমাত্য ছিলেন) এসে তাকে সম্মান প্রদর্শন করেন ও 
গোয়ালিয়র দুর্গ সমপণ কয়েন । শেরনাহ গাগগলন এসে গৌছলেন। 
রাইজিনের পুরনো যলবে শেরশাহের নিকট আনরন করার জন্য সুজাত 
খান গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহেকে প্রেরণ কত্রলেন। পুরনো মল্ল জানিয়ে 
দিলেন যে, সুজাত খান যদি নিজে গিয়ে তাকে নিগ্নে আগেন তবে তিনি 
আসবেন। জুত্তরাং সুজাত খান রাইসিনে গিয়ে পুরনো মলকে শেরশাহের 
সমীপে হামির করলেন। রূজা পুরনো মলের প্রিষ্নতমা পড্জী রত্াবলী সুজ।ত 
খানের নিকট বলে পাঠালেন” -পুরোনা ঘল ফিরে আসার পর আমি অনশন 
ভঙ্গ করব । যতক্ষণ পর্যন্ত তিমি ফিরে না অদেন আমি ততক্ষণ দুর্গ প্রাচীরে 
ঘসে তার আগমনের প্রতীক্ষা করব । সুজাত খান রত্বাবলীকে সান্কনা দিয়ে 
বছে পঠালেন থে, পুরনো অল পরদিন তার কাছে ফিরে যাবেন । সুজাত 
খান অনধিক চল্লিশ বহর বয়স্ক ছয় হাযার অশ্ারোহীসহ পুরনো মলকে 
শেরশাহের নিকট আনয়ন করলেন। আন্ত ১০০ অস্তারোহী ও ১০০ 
জমকালো পরিচ্ছদ প্রদান করে পুরনো মঙ্নকে ফিরে বাওগ়ার অনুমতি 
দিলেন। পুরনো মল তাঁর ভ্রাতা চতুরডুজের মিকট যায়া করার অন্য 
তিনি শের খানের নিকট থেকে বিদাক্স নিলেন । 


শের খাম শেরেনাগপুরে পদার্পন করল্লেন। মাল্ু খালের প্রতিনিধি অভিবাদন 
জাপন ঝরে বললেন ষে. তার মনিব শের খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য 
শীঘ্রই এসে পড়বেন । শেরশাহের আদেশে সুজাত খান গালপু ধানকে বরপ 
করে আনলেন। শেরশাহ শিবিরের বাইরে এসে প্রৰাশ্য দরবারের আয়োজন 
করমেন। মানু খানকে তাঁর সম্মুখে আনয়ন করা হল । মানু খান কোথাক়্ 
শিবির ফেলেছেন সে সম্পর্কে শের খান জানতে চাইলেন । মালু খান উত্তরে 
বললেন, “আমি একাকী আপনার কাছে হাষির হয়েছি। আপনার দরবার়ই 
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আমার বাসস্থান । আশা করি এখানে অবস্থান করার অনুমতি পাব” 
সুজাত খান বলরেন যে, মাল্গু খান দুইশ” অঙ্থারোহী সঙ্গে এনেছেন । 
মালুখানের জন্যে উদ্্বল লোহিত বর্ণের শিবির, বিহানা, চগ্দ্রাতপ, অন্যবিধ 
সুযোগ-সূবিধা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করার জন্য শের খান প্রস্লোজনীক্ন 
নির্দেশ জ্ঞাপন করলেন । সারাংপুর থেকে বিদাগ্নের প্রাক্কালে শের খান তার 
সমগ্র বাহিনী মাছু খানকে প্রদর্শন করলেন । মাল খান শুয়ে অভিভূত হয়ে 
গড়জেন। কেননা ইতিপূর্বে তিনি এতবড় বাহিনী স্বচক্ষে দর্শন করেননি। 
আফগান বাহিনী প্রতিটি স্তরে পরিখা খনন করতে করতে সম্মুখে এগিয়ে 
যাচ্ছিলেন । তাদের শ্রমনিষ্ঠ। ও শৃঙ্খলা দর্শন করে মালু খান বজতোন”_ 
এক আশ্চর্যজনক পরিশ্রম ও উদ্দীপনার াঝে আপনারা কাজ করে 
যাচ্ছেন। চবিবশ ঘন্টার মধ্যে এক মৃহ্তও আপনাদের বিশ্রাম নেই, 
আরামকে আপনারা হারাম করেছেন।” সৈনাগণ একথার উত্তরে বললেন, 
'এটাই হচ্ছে আমাদের প্রভুর রীতি । একজন সৈনিকের উচিত যে কোন 
মল্যের বিনিময়ে তার দলপতির নির্দেশকে কার্যকরী করা । প্রভুর আদেশকে 
প্রতিপালনের জন্য কোন কাজকেই কষ্ট বলে স্বীকার করা যাবে না। 
আরাম-আয়েশ নারীর জনা । সম্মানিত পুরুষের পক্ষে ইহা চরম লজ্জার 
বন্ত। 


উল্জয়নী যাক্সাপথে শেরশাহ কালিদহে তাবু স্থাপন ঝরলেন। সিকাদ্দর 
খান নিয্ানা এসে তাঁকে অভিব।দন জানালেন শেরশাহ নান্দুর শাসনভার 
সুজান খানের হস্তে সমর্পণ করলেন । সাল্তু খান সত্যিকারভাবেই অস্ত্র 
সমর্পণ করেছেন একথা ভালভাবে উপলব্ধি করার পর তিনি তাকে ক্ষমা 
করলেন। মাল্গু খানের হস্তে কালপীর শাসনভার অর্পণ কর। হল। 


মান্গু খান নিজ পরিবারবর্গকে উজ্জয়নীর বাইরে নিয়ে গেলেন । তিনি 
বিবেচনা করে দেখেন যে, শের খানের নিকট থাকতে হজে থে পরিশ্রম, 
উদ্দীপনা ও যোগ্যতার প্রয়োজন তা তার লেই। সুতরাং তিনি কলে-কৌশলে 
শিবির থেকে পালিয়ে যাবার ফন্দি আটলেন । একজন হিন্দু ভ্রীতদাসের 
মত তিনি পালিয়ে যেতে মনস্থির করলেন । শেরশাহ এ দুরভিসন্ধি বুঝতে 
পেরে তাকে বন্দী করে রাখার জন্য সুজাত খানকে আদেশ দিলেন । মাজু 
খানের প্রতিনিধির উপর সতর্ক দৃভ্টি রাখার জন্য শুপ্তচরদের বলা হল। 
মাছু খান চালাক লোক । ভিতরে ভিতরে কি হচ্ছে তা টের পেয়ে তিনি সুজাত 
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খালকে বহালেন,_'রাজাকে বলুন ঘে, পরিবারবর্গকে শিবিরে নিয়ে স্বাওয়ার 
জন্য আমার কোন্‌ বাহন নেই ।” “সুজাত খান এ কথা শের খানের 
গোষ্রীভূত করলেন। মাল্লু খানের পরিবারকে বহনের জন্য একশ” উট 
শ্রকশ' খচ্চর, গেরিচালকসহ) ও কতিপয় গরুল্গাড়ীয় ব্যবস্থা করায় নির্দেশ 
দেয়া হল। 

মাু খান উউ, খচ্চর ইত্যাদি ও তাদের চালককে সঙ্গে নিয়ে নিজ শিবিরে 
উপস্থিত হলেন। তিনি চালকদের মধ্যে উঠ্ন সুরা বিতরণ করলেন । সুরা 
পান ঝরার পর তারা মাতাল ও অচেতন হয়ে পড়ল । এ সুযোগে মাঘ খান 
খন-সম্পদ ও পরিবার নিয্লে পলায়ন করলেন॥ দিনের বেলা এ পলায়নের 
খবর প্রকাশ হয়ে পড়ল; মের খান বললেন, “ক্রীতদাস মানু খান আমার 
সঙ্গে কিরূপ প্ররোচণা করেছে তা তুমি দেখেছ ।' , -- শের শাহ সুজাত খানের 
উপর ক্ষুব্ধ হলেন। সাল্পু খানের অনুসন্ধানের জন্য তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 
"মাল খান যেখানেই যাক না কেন, তাকে ধরে আনার কাছে আনয়ন 
কর। তাকে বন্দী করার জন্য তোমাকে বলেছিলাম । আমার নির্দেশ 
পালন না করে তুমি গাফলতি প্রকাশ করেছ | সুজাত খান পলাতকের 
পশ্চাদ্ধাবন করলেন। কিন্ত তিনি নিষ্ফল হতে মান্দুর সীমান্ত হতে ফিরে 
এলেন। আান্তু খান গুজরাটের সুলতান মাহমুদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ 
করলেন । পূর্বেই সমগ্র মান্দু রাজোোর ভার সুজাত খানের হস্তে অর্পণ করা 
হয়েছিল। কিন্তু ক্ষুত্খ শেরখান তাকে উক্ত রাজ্য হতে বঞ্চিত করে 
তৎপরিবর্তে চর সহস্র অশ্রারোহী রক্ষণের উপযোগী সিওয়াস ও হিঙ্দিস্লা 
পরগনা প্রদান করলেন। দরিয্মা খান গজরাটি ছিলেন সুলতান মাহমুদের 
উজীর। ন্চিনি পাজিয্মে শের খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। শের থান 
তাঁকে উজ্জঞ্পনী প্রদান করেম। আলম খান লোদীকে দিলেন সারাংপুর। 
[তিনিও জুলতান মাহমুদের আমীর ছিতেন। 

হাজী খান এবং জুনায়েদ খানকে সারাংগুরের ফৌজদার নিধুক্ত করে 
তাদেরকে ধীর শহরে রেখে শেরশাহ স্বপ্নং রণথন্বোর দুর্গে প্রত্যাবর্তন 
করগেন। পথে সিওয়াসের প্রাক্তন শাসক শেরশাহের দল থেকে পাজিয়ে 
যান। উসমান খান (পূর্ববর্তী নাম আবুল ফারাহ) মানু খানের পক্ষে রূণ- 
খস্থোরের সুবাদারের কার্থভার চালাচ্ছিলেন। শেরশাহের আগমনের পর 
তিনি আত্মসমর্পণ করলেন। উসমান খানের জ্যেস্ঠ জাতা আদিল খানের 
হস্তে রণথস্বেরের শাসনভার প্রদান করে শেরশাহ আগ্রায় ফিরে যান। 
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মান্দু ত্যাগ করে শের শাহ যখন দিল্লী গমন করলেন, তখন সিকাপ্দর 
"খান মিয়ানার ভাই নাসির খান হয় হধার অধ্থারোহী এবং দুইশ" রণহসতী 
নিয়ে সুজাত খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হল্লেন। সুজাত খানের নিকট ছিল 
মান্্র দুই হাষার অশ্বারোহী । নাসির খান অনুচরদের বললেন.--সুজাত 
খানকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী কর। তাঁকে অমি সিকান্দর শাহের 
প্রতিভূ হিসেবে রাখব। শেরশাহ যখন পিকান্দর শাহকে মুক্তি দেবেন 
তখনই আমি সুজাত খানকে মুত্ত করব । নাসির খানের অগ্রাভিখানের 
খবর পেয়ে সুজাত খান তাকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে গেলেন । 
উভয়পক্ষ নীলগড়ে অংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দুই 
পক্ষের আংশিক সৈন্য পলায়ন করে। অিগ্না উমর, সৈয়দ তাহির ও কোকা 
নামক তিন ব্যণ্তিৎ শুধু মাগ্র সুক্জাত খানকে আক্রমণ করার জন্য শপথ 
গ্রহণ করে। তিল জলের মধ্যে একজন তরবারির সাহাষ্যে সুজাত খানের 
কণ্ঠে আঘাত করে। দ্বিতীয় ব্যপ্তি বর্ণা দিয়ে সুজাত খানের মুখে আঘাত 
বরে। ফলে তার সম্মুখের দপ্তপাটি উৎপাটিত হয়। তৃতীম্ ব্যক্তি 
চোরা দিয়ে তাকে আহত নল । তৎপর তার মস্তকের কেশ ধরে নাসির 
খানের নিকট জীবন্ত ধরে নেয়ার চেস্টা করে । কিন্ত সুজাত খান 
তরবঝরির সাহায্যে উক্ত সৈনিকের বাহু কেটে নিজেকে সুভ করতে সমর্থ 
হন। সুজাত খানের সমগোল্রীয় আজহার খানের হস্তে দ্বিতীয় আহ্বা- 
রোহী নিহত হল। তৃতীয় ব্যক্তি মুবারক খান শিরওয়্ানীর হাতে প্রাণ 
বিসর্জন দেস্ব। এভাবে সুজাত খান উদ্ধার পেয়ে পরাজিত প্রায় দেনা- 
বাহিনীতে নবজীবনের সঞ্চার করলেন। তাঁর দলের থে সকল সৈনিক 
দিগুবিদিক পালিস্ে গিয়েছিল ক্রমশ তারা এসে পুনর্বার সমবেত হল? 
অতএব সুজাত খানের ভাগ্যাকাশে বিজয় বৈজয়ন্তী উ্টীন হনে । নাসির 
খান পালিয়ে গেল। পরিত্যন্ত দুইশ" রণহস্তী সুজাত খানের হস্তগত হল। 
সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র অসীম করুণায় জুজ্াত খানের উন্নত শিরে বিজয়- 
ককিরিট শেড়া পেল। তিনি নীলগড় থেকে হিচ্দিক্া প্রত্যাবর্তন করলেন। 

শীপ্রই সুজাত খান জানতে পারলেন যে, সান্গু খান মান্ুতে সৈন্য 
সমাবেশ করে হাজী খানকে ঘেরাও করে ফেলেছেন। সুজাত খানের ক্ষত 
তখনও ভালভাবে সারেনি । তবুও তিনি হাজী খানকে উদ্ধারের অন্য 
দুশ' হস্তী নিয়ে মাত্রা করলেন। প্রাচীরের বহিঞ্জাগে তিনি শিবির স্থাপন 
করলেন। পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে. উন পক্ষ প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ 
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হল। আফগান বীররন্দ এ যুদ্ধে অতুলনীয় শৌর্ঘবীর্য প্রাদর্শন করন) 
সুজাত খান বিজয় লাভ করজেন। মান্ধু খান গুজঝ/টে পালিয়ে ঘান। 
এ খবর শের খানের গোচরীভূত হলে তিনি হাজী খানকে নিজের কাছে 
ডেকে পাণ্ঠালেন এবং বার সহম্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব প্রদান করলেন। 
সুজাত খানকে দেয়া হল উজ্জয়নী, খান্দু, সারাংপুর ও মামসুরের জায়গীর । 
বিহার থান, মির খান নিষ্লাজী ও শামস খানকে দেয়া হল সিওয়াসের 
শাসনভার ॥ প্র তিন ব্যস্তিত ছিলেন সুজাত খানের আছীয়। সুজাত খান 
সমগ্র মান্দুর শাসনভার অর্জন করলেন । 


শেরশাহ আগ্রা হতে বাংলা ও বিহার অভিমুখে মাত্রা করলেন । এ 
সময় ভিনি স্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন । অসুস্থ অবস্থায় তিনি কয়েকবার 
বললেন,_“বাংল। যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি ভু করেছি। যদি আল্লাহ্‌র 
অনুগ্রহে রোগমুক্ত হই তাহনে দ্রুত গতিতে ফিরে যাব ॥ পরলো মল চান্দেরী 
মুসলমান পরিবারকে দাসত্ব বৃষ্খলে আবদ্ধ করেছেন । তাদের কন্যাকে 
তিনি বাঈজীর হীন জীবন যাপনে বাধ্য করেছেন । আমার পুত্র কুতুব খান 
তার কোন সাহায্য পায়নি । তাকে আমি এমন শান্তি প্রদান করব ঘা অন্যের 
কাছে নজীর হয়ে থাকবে। ফলে আর কোন বিধশী মুসহমানের 
উপর অত্যাচার করার দুঃসাহস দেখাবে না। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে 
শের শাহ জ্বর মুগ্ত হলেন । তিনি দুনিবার গতিতে আগ্রা প্রত্যাবর্তন 
করলেম। প্রত্যাগমনের গর ভিনি ৯৫০ হিজরীতে রাইসিন অধিবার 
করেন। বিজয়ী বাতিনী নিয়ে অগ্রগঘনের জনা তিনি পুত্র জালাল 
খানকে নির্দেশ দিলেন । জালাল খান বইলসা এসে পৌছলেন। 
শের শাহও তথায় এসে পুত্রের সঙ্গে মিলিত হলেন । তিনি দুর্বার 
বেগে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রাইজিন দুর্গের প্রান্ত সীমায় উপস্থিত হলেন। 
ভাইয়া পুরোনমল শের খানের বিরুদ্ধে ৬০০০ সৈন্যপহ এক হস্তীবাহিনী প্রেরণ 
করলেন? কিন্ত তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করলেন না। শেরশাহ রাইসিন 
অবরোধ করজেন। এমন সময় কাওয়াস খানের নিকট হতে খবর এল মে, 
তার এবং হায়বত খানের খধ্যে মতবিরোধ ও শত্রুতার স্জ্টি হয়েছে। 
উভয়ের নিকউ দু'জন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য তিনি শের খানকে অনুরোধ 
জানালেন । হাক্সবত খান ও কাওয়াস খানের এই মনোসালিন্যের খবর 
গেয়ে শের খান ঈসা খান ও হাবীব খানকে তাদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন? 
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পাঞ্জাবের শাসনকারে হায়বত খানকে স্থিরভাবে বহাল করলেন । ফতেহ 
জং খানকে তাঁর সহযোগী হিসেবে নিক়্োগ করা হয় । 

ফতেহ জং খান কাইরুলাগ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । মোগল আমলে 
পানিপথ অর্ধধি আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র দেশে লুটপাট করেনা! বেলুচিগপ 
মুলতান রাজা নিজদের কুক্ষিগত করেছিলেন। সুতরাং এসব লোকদের 
কঠোর শাস্তি দিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করে মু্খতানের সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধারের 
জন্য শেরশাহ হায়বত ধানকে নির্দেশ দিলেন। তখন চাথার রিন্দের দূত 
ছিলেন সাতগড়ের শাসব। শের খানের ফরমান পেয়ে হায়ব্ত খান তীকফে 
বঙ্গলেনতচাখার রিন্দকে বল যে, আমি তাঁর রাজো গদাগণ করব । তিনি 
যেন জৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত থাকেন এবং আমার সঞ্জে মিলিত হন। 
কারণ আমি মালিহা তাবরোধ ঝরল | 


্রত্যুন্নে হাম্নবত্ত খানের আগমনের জংখাদ পাওয়া গে । চাখার তাকে 
স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে গেজেন। কিন্ত নিজে অত্যন্ত সতর্কতা 
অবলম্বন করলেন । হাযবত খান তাকে দেখে বশলেন,আমি আপনার 
সৈন্য দনকে নিয়ে দিপালপুর গন করব বিলম্ব হে ফতেহ খান পালিয়ে 
যাবে । দু'দিনের মধ্যেই তিনি পাট্টানে উপস্থিত হলেন। তার আগখন সংখাদে 
ফতেহ খান পলায়ন করলেন। হায়বত খান তার গশ্চাদ্ধাবন করলেন । 
ফতেহ খানের সজে ছি পরিবার ও মহিলা । জুতরাং ভিনি বুঝতে পারলেন ষেঃ 
হায়বত খানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন মা। কারোর 
ও ফতেহপুরের নিকটে ছিল মুত্তিক। নিমিত একটি দুর্ঘ। ফতেহ খান সেটা 
দখল করলেন। ওদিকে হায়বত খান তার অনুসন্ধানে এসে উক্ত দুর্গ 
অবরোধ করলেন। ফতেহ্খান কয়েকদিন দুর্ঘে অবস্থান করেছিলেন। অব- 
শেষে নিদারুণ দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়ে তিনি কুতুব আলম শেখ ফরিদের 
পুন্ন শেখ ইব্রাহীমকে হায়বত খানের মিকট মধ্যস্থতা করার জন্য পাঠালেন। 
শেখ ইব্রাহীম হায়বত খানের নিকট এসে বললেন,_'আমি শেরশাহের 
একজন ভূত্য। প্রভু যা নির্দেশ দেখেন আমার পক্ষে তা অবশ্য পালনীয় । 
হাঝবত খান ফতেহ খামকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন । রাজ্িবালে হিন্দু, 
বেলুচী তিনশ” সৈন্যসহ দুর্গের বাইরে এসে অতফিতে অবরোধকারীদের 
উপর ঝাপিয়ে গড়লেন । রান্রি অবসানের পর আফগান বাহিনী দুর্গ দখল 
করে নিলেন। অধিকাংশ সূন্দরী মহিলাবে; বেলুচীরা স্বহত্তে হত্যা ঝরে। 
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'আফ্রগানগণ অবশিষ্ট মহিলাকে ক্রীতদাসী হিসেবে নিখুক্ত করকৌন। হিন্দু 
বেনুচ ও বকসু লিংগার্থ আফগানদের হাতে বন্দী হল। হায়বত খান বেনুচী 
কভূকি লৃম্তিত যুলতান শহরে গমন করছৌন। তিনি শহরের পৃবের স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়ে আনলেন । ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নাগরিক্ধন্দ আাবার শহরে 
এসে সমবেত হুল। হায়বত খান অধিরুত রাজের অবস্থা, ফতেহ খান, 
হিন্দু বেলুচ এখং বকসু জিংগার্থের গ্রেপ্তার সম্পকিত সবল ঘটন। শের 
শাহের গোচরীভূত করলেন। এ শুভ সংবাদ পেয়ে শেরমাহ অত্যন্ত 
আনন্দিত হলেন। তিনি হাগ্নবত খানকে খসনদ-ই-আলা এবং আজম 
হুমায়ন উপাধিতে বিভুষিত করেন। শেরশাহ তাকে একটি লোহিত 
বর্ণের তাঁবু প্রদান করলেন এবং সুলতান পুনরাস্ম জনবসতি স্থাপন ও 
জংগাদের রীতি প্রতিপালনের উপদেশ দিলেন। জমির পরিমাপ না করে উৎ্পাদ- 
মের আনুপাতিক হিস্যা র'জপ্ব হিসেবে গ্রহণের কথাও তিনি লিখে জানালেন। 
হিন্দু খান এবং হিন্দু, বেলুচকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দিলেন। 
বকসু লংগাকে সব সময় সাথে সাথে রেখে তাকে স্বীয় জেলার শাসনভার 
স্থায়ীভাবে অর্গপ করার জন্য বলা হয়। আজম হুমায়ুন এ আদেশন।খা 
গেয়ে ফতেহ জঙ্গ খানকে মুলতানে রেখে ল্লাহোরে আগমন করলেন । তিনি 
ফতেহ খান ও হিন্দু বেনুচকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। 


ক্ষতেহ জং থান পুনরায় মুলতানকে জনবসতিপূর্ণ করে তুললেন । 
তীর হাতে নগরী বিপুলভাবে সমুদ্ধিশালী হয়ে উঠল এবং পূর্ববর্তী আমলের 
জমুদ্ধিকে ও তা ছাড়িয়ে গেল! মুনতানে তিনি শেরগড় নামক একটি নতুন 
শহরের পন্তন রুবেন। শেরশাহ যখন বাইসিন অবরোধ করেন তখন 
তিনি আফগানদেরকে শেরগড়ে ঘেতে নিষেধ করেন । কেনন। কৌশল ও 
দুরদশিতা বলে উক্ত শহর অধিকার করাই তাঁর ইচ্ছা। 


একদা আফগানদের কতিগপ্ণ অনুচর একত্রে বসে ভাইগ্কা পুরনো মলের 
সৈন্যবাহিনীর শোর্যবীর্ঘ সম্পর্কে আজাপ-আলোচনায় রত ছিল । উপস্থিত 
ব্যক্তিদের অধিকাংশই বলল যে, আফগানরা পুরনো মলের বাহিনীর সমকক্ষ 
বয় কেননা পুরনো মলের সৈন্যরা প্রতিদিন দুর্গের বহির্ভাগে এসে বলে, 
"আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম এরূপ কোন ব্যক্তি শেরশাহের সৈন্য- 
বাহিনীতে নেই। এই কথা শুনে কোন আফগান সৈনা ভয্নে যুদ্ধ করতে 
এগিয়ে আসত না। 


তারিখ-ই-শেরলাহী ৯৬. 


অনুচরদের এসব উত্তি আফগানদের মনে ক্ষোন্ডের ঝড় তুললো । 
এ নিন্দাবাদকে গৌরবের উজ্জ্ল্যে মুছে দেবার জন্য তারা বগল-_'শেরশাহ 
যদি আখাদের শির্ছেদ করে কিংবা দেশ থেকে বিতাড়ন করে দেয় 


তবুও আমরা পুরনো মলের বাহিনীর সঙ্গে লড়ব এবং তাদের সঙ্গে শক্তি 
গরীক্ষা করব। 


পরদিন সুর্যেদক্কের পূর্বেই ১৫শ' অশ্বারোহী নির্ধারিত স্থানে সখবেত 
হয়ে যৃদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিক হলেন । তারা পুরনো মলকে বলে পাঠালেন, 
আপনার মোকেরা প্রতিদিন বীরত্বের গর্ধ প্রকাশ করে। আমরা পনের 
শত অশ্বারোহী শেরশাহের বিন্য অনুমতিতে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছি। 
আপনার বাহিনী নিষ্নে বেরিয়ে আসুন, যুদ্ধের মাধ্যমে একবার শক্তি পরীক্ষা 
হয়ে মাক । কার কতখানি শত্তিৎ তা ষ্দ্ধেই নির্ধারিত হবে।” নিজ বাহিনীর 
শক্তি অম্পর্ষে পুরনো মলের সুউচ্চ ধারণা ছিল ॥। আফগান বাহিনী তার 
সমকক্ষ হতে পারে না এটাই ছিল পুরনো মলের ধারণা । চ্যাবেঞ্জের 
মুকাবিলা করার জন্য তিনি বিখ্যাত ও সাহসী বীরদের ষুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ 
করে নিজে তোরণ শীর্ষে অবস্থান গ্রহণ করলেন । রাজপৃত ও আফগা- 
নের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। দিনের প্রথম প্রহর অবধি একদল অগর 
অপরদলকে পিছু হটাতে সপ্রম হল না । পরিশেষে আফগান বাহিনীর 
বিকরুমে রূজপুতগণ পিছু হটতে থাকে। উভয় পক্ষ যুদ্ধে যে শৌর্বীর্ 
প্রকাশ করল তা ভাষার বর্ণনাতীত | শেষে সর্বশভিত্মানের কৃপায় আফগান 
বাহিনী বিজয় মা করল। তারা বিপক্ষদ্গকে দুর্গে ফটক অবধি ভাঙিয়ে 
নিতে সক্ষম হয় । র্ক্জপৃত বাহিনী ফটকের কাছে এসে পুমরায় প্রতিরোধ 
গড়ে তোলে। কিন্তু আফগান বীরের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে 
তারা দুর্দের অভ্যন্তরে পলায়ন করে। আক্ষগান বীরবন্দ বিজয়ীর বেশে 
ফিরে এলেন ॥ 


অনুচরদের এ বীরত্বের কথা শুনে শেরশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। 
কিন্তু তার আদেশ লঙ্ঘন করে এরপ যুদ্ধের ঝুঁকি নেয়াস্ব প্রকাশ্যে তাদের 
ব্ঠোর সমালোচনা করেন । কিছুদিন পর তিনি তাদের প্রত্যেককে গ্রন্ুর 
পুরস্কার ও জাগ়্গীর প্রদান করে বললেন, “তোরা যে বীরক্র প্রদর্শন করেছ 
তা আমি সম্যকরাগে উগলন্ধি হয়েছি । এখন আমার কার্যকলাপ নিরীক্ষণ 
কর। এ দুর্গের আমি কি দশা ঘটাই তা অচিরেই দেখতে পাবে ।” 


৯৪ তারিখ-ই-শেরন্যাহী 


এই বলে তিনি শিবিরে যত পিতল আছে তা এনে কামান (ডিঘা) তৈরীর 
নির্দেশ দিলেন । আদেশ মুত্যবিক সবই থাল?, বিভিন্ন পান্র, বাজার ও 
তাবুর সমস্ত পিতল এনে তা দিয়ে কামান তৈরী করল । অতঃগর শেরশাহ 
দুর্ঘ লক্ষ্য করে একই সঙ্গে কামান দাগার আদেশ দিলেন। দ্ুর্গের চতুদিকে 
ভগ্ন হয়ে যাওয়ায় পুরনে মল সতর্ক হয়ে উঠলেন । দীর্ঘ ছয় মাস পর 
তিনি দুর্গ থেকে বেরিয়ে শের খানের নিকট আগমন করলেন । শের খান 
তাকে বললেন, আপনি ষে সবল সুসলমান পরিবারকে দাসত্বে নিক্মেজিত 
করেছেন তাদের যদি মুভ্তি দেন তাহলে আমি আপনার হস্তে বেনারসের 
শাসনভার অর্পণ করব” পুরনো মল উত্তর দিেন, “এ খরনের কোন 
পরিবার আমার দাসত্ব নেই। অনি বাজাও নই । রাজার সহকারী মাজ। 
আমি আপনার প্রস্তাব তার কাছে পৌছে দিতে পারি । দেখি তিনি কি 
উত্তর প্রদান করেন।' শের থান তাকে রাজার নিকট ঘাওগ্লার অনুমতি 
দিলেন। দুর্গে ফ্রিরে যাওয়ার গর পুরনো মল সমগ্র মণিমানিকা একত্র 
করলেন এবং শেরেখানের নিকট লো মারফত বলে পাঠাজোন, “পুনরায় 
আপন।র সম্মুখে যাওয়ার সাহস ত্রাখার নেই। আর্পনি প্রথগ্ দুর্গ ছেড়ে 
সম্মুখে এগিয়ে যান। তারপর আমি বেরিয়ে এসে আপনার সৈনিকদের 
হাতে দুর্থভার ছেড়ে দেব এবং অনা রাজ্যে গন করব । আপনার পুন্ন 
আদিল খান ও কুতুব খান যদি ধনেজনে আমাকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 
না করার আ্বার দেন তাহলে আমি মহিলা ও পরিবারবর্গকে নিয়ে 
দুর্গের বাইরে আগমন করব ।” শেরশাহ পুরনো সঙ্গের প্রস্তাবের কথা 
আদিল খান ও কুতুব খানকে জানিয়ে দিলেন । পুরনো মলের কথায় রাজী 
হয়ে তাকে দুর্গের বাইরে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হল। কুতুব খান বেনেট 
দুর্গে গমন করলেন । কোনরূপ ক্ষতি না করার প্রতিজাবন্ধ হয়ে তিনি 
পুরনো মলকে পরিবারবর্গসহ রাইসিন দুর্গের বহির্ভীগে নিয়ে আসেন। 
কুতুব খন পুরনো মলের তাঁবুর জন্য স্থান নিদিষ্ট করে দেয়ার অনুরোধ 
জানালেন । শের খান আফগান বাহিনীর তাবুর মধ্যস্থিত স্থানে পুরনো 
মলের তীবুর স্থান নিদিষ্ট করে দিলেন । কুতুব খান স্বয়ং পুরনো মলের 
সঙ্গে উক্ত স্থানে গমন করজেন। 

কিছুদিন পর চান্দেরীর পতিহারা নারী, দলপতি ও অন্যান্য ব্যক্তি 
রাস্তার পাশে শের খানের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে । শের খান 'নিকট- 
যী হওয়ার পর তারা উচ্চৈঃখঘরে কাদতে থাকে । তিনি এসকল ব্যক্তি 


তারিখ-ই-শেরশাহী ৯৫ 


সম্পর্কে জিক্তাসাবাদ করলেন এবং তাদের নিকটে নিয়ে আসার নির্দেশ 
দিলেন। তারা শের খানকে বলল, 'আমরা বিধর্খী শাসকের স্বেচ্ছাচার ও নির্া- 
তনে অমানুষিক ও অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করহি। তিনি অমাদের স্থামীদেরকে 
হত্যা করেছেন, কন্যাদের দ!সী কিংবা ন্কতীতে পরিপত করেছেন। অনেক 
দিন থেকে তিনি আমাদের ভূমি ও অন্যবিধ পার্থিব সম্পতি কেড়ে নিগ্মেছেন। 
আপনি বদি প্রতিকার না করেন তাহলে পোজ কিছ্নামতের দিন আমরা আল্লাহ্‌র 
দরবারে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করব। এ অত্যচারের কাহিনী 
শ্রধণ কয়ে ন্যায়পরায়ণ শাদক শেরশ।হের দুগণ্ড যেছো অস্ট ঝরতে লাগল । 
তিনি বললেন, ধৈর্য ধারণ করুন, কেনন। আমি তকে নিরাগঞ্ডার প্রতিশ্তি 
দিয়েই আমর সঙ্গে এনেছি।' অত্যাচারিত জনতা উত্তর দিলেন, আহোমদের 
সঙ্গে আলোচনা করে ত।দের ফাক্োা অন্যান্ী কাজ করুন | শেরশাহ 
তাবৃতে ফিরে আসলেন । মুসলমানদের উপর পুরনো মলের অত্যাচারের 
কাহিনী তিনি আলেমদের নিকট বিবৃত করে শাস্তি সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্তের 
কথা জানতে চাইলেন। আমীর শেখ রফিক উদ্দীন এবং অন্যান্য আলেম 
পুরনো মলকে মৃত্যুদণ্ড প্রনানের ফ্রভোয়' দিলেন । 


রান্তিবালে সৈনাবহিনী ও হস্তী নিগ্ে একই স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য 
ঈস। খান ও হাবীবকে আদেশ দেয়? হল। কেলনং শেরশাহ ভ্রুতগতিতে 
পন্তওয়লী অভিমুখে অভিযান চালন; করতে ইচ্ছুক। ভাইয়া পুরনো মল 
যাতে পালিয়ে যেতে না পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য হাবীৰ 
খানকে গোপন নির্দেশ দেয়া হল। শের শাহের এ মতলব সম্পর্ক কেউ যেন 
ছুপাক্ষরেও একটি কথা যাতে জানতে না পারে সে বিষগ্পে সাবধান করে দেয়া 
হদ। হতী ও সৈন্যবছইনী নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয্ার পর শের খানের 
নিকট খবর পাঠানো হল । শেরশাহ আদেশ দিলেন যে, সূর্যোদয়ের পূর্বেই 
ভাইয়া পুরনে মলের শিবির পরিবেস্টন করতে হবে। শিবির ঘেরাও-এর 
খবর পেয়ে পুরনো মল স্ত্রী রদ্রাব্লীর শিবিরে গমন করলেন। রত্বাব্লী 
তখন মধুর স্করে হিন্দি গান গাচ্ছিলেন। পুরনো মল স্রীর শিরশ্ছেদ করে 
অনুচরদের নিকট এসে বললেন,_'আমি শ্রী রঞ্জাবলীকে হত্যা করেছি, 
তোমরাও নিজেদের স্ত্রী ও পরিবারকে হত্যা কর। হিন্দুরা যখন নিজেদের 
নারী ও পারিবার হত্যায় নিরত তখন আক্ষগান বাহিনী চতুদিক থেকে ঘেরাও 
করে হিন্দুদের হত্যা করতে থাকে । পুরনো 'যল ও তার অনুচররন্দ বিনা 
প্রতিবাদে মেষশাবকের মত চঞ্ষের নিমেষে প্রাণ বিদর্জন দিল । খে সমস্ত 
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মহিলা ও পরিজন নিহত হয় নাই, তাদের বন্দী করা হল। পুরনো খলের 
এক কন্যা ও তিন ভ্রাতুষ্পুরকে জীবন্ত অবস্থাকস ধরে আনা হয়। অবশিষ্ট 
সকলকেই হত্যা করা হল । শেরশাহ বাজারে বাজারে ন'চানোর জন্য পুরনো 
মলের কন্যাকে কতিপয় বাজীকরের হাতে তুলে দিলেন । অত্যাচাপীর বংশ 
যাতে ব্বদ্ধি না পায় তজ্জন্য মলের প্রাতুঙ্গপুত্রকে খোজা করে দেয়ার নির্দেশ 
দেয়া হয়। তিনি রাইসিনের শাসনভার মুদ্দী শাহবাজ আচা খাইল শিরও- 
যানীর হস্তে সমর্পণ করে আগ্রায় প্রত্যাবর্তন ঝরলেন। শেরশাহ রাজধানীতে 
সমগ্র বর্থাকাল বাপন করলেন । 


বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পর তিনি প্রধান প্রধান অমাত্য ও জানী 
ব্যক্তিদের বললেন ষে, তিনি হিন্ছুস্থানের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে 
দুশ্চস্তামুক্ত ৷ আমীর ওমরাহগণ বলজেন,_-'দাক্ষিণ'ত্যে অভিযান চালানোই 
এখন হুক্তিসগ্গত। কেননা কয়েকজন বিদ্রোহী ক্রীতদাস তথা প্রভুর 
হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে । শিক্পাদের উদ্ধানিতে বিভ্রান্ত হঃয় 
তাঁরা সুমীদের সঙ্গে দুর্যবহার করছে। দাক্ষিপাত্যে ক্রুমবিকাশযান শিক্পা 
ধর্মমতের মূলোচ্ছেদ করা শত্তিতমান ব্যক্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক । শেরশহ 
উভর দিলেন,_আপনারা বলেছেন ত। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আমি 
ভেবে দেখেছি সুলতান ইবরাহীমের মগ্ন থেকে বিধর্মী জমিদারগণ 
এ ইসলামী রংজ্যকে অবিশ্বাসীদের দ্বারা পর্ণ করে ফেলেছে। মসজিন ও 
পরিজন স্থানদম্হকে তারা দেবালয়ে পরিণত করেছে। এভাবে তারা দিল্লীর 
মালওয়ারের জখিদারী গ্রাস করে ফেলেছে। নিজ দেশকে বিধর্মীদের আন্ত 
কবল থেকে রক্ষা না করা পর্যন্ত আমি অন্যদেশে যাব না। প্রথমত 
আমি অভিযুক্ত বিধর্মী মলদেওকে উচ্ছেদ করব। যে ছিল নাগর ও 
আজ্মীরের শাসকের ভৃত্য । শাসক মহোদয় ভূত্যকে অগাধ বিশ্বাস 
করতেন। কিন্তু কুট্টিলমনা ও অকৃতজ্ঞ ভূত্য প্রভূকে হত্যা করে। অকথ্য 
অত্যাচার ও উৎপীডুন করে রাজ্যসমূহ দখল করে নিয়েছে। পারিষদ- 
বর্গ শের খানের প্রস্তাবে সম্মতি জাগন করায় উত্ত সিদ্ধান্তই গুহীত হল। 
৯৪৬ হিজরীতে ১৫৪৩-৪৪খীঃ) শেরশাহ তার অগণিত সৈন্যবাহিনীকে নাগর 
আজমীর ও যোদপুরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন। 


আম্মি শেখ মুহাম্মদ, খান আজম এবং যোজাফফরের নিকট শুনেছি, এ 
অভিযানে এত বিপুল সংখ্যক সৈন্য যোগ দিয়েছিন যে, দক্ষ গণনাকারিগণ্য. 


তারিখ-ই-শেরশাহী ৯৭ 


যথাসাধ্য চেস্টা করেও প্রকৃত সংখ্যা নিরাপণে ব্যর্থ হন। জমগ্র বাহিনী 
স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য আমরা কয়েকবার উদুতে আরোহণ করেছিলাম । 
কিন্তু বাহিনী এত বিশাল ছিল যে, তার পরিধি সম্পূর্ণরূগে আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হয়নি । এরাপ বিশাল বাহিনী গৃর্বে কখনো দেখেছেন কিন্বা 
শুনেছেন কিনা, এসম্পর্কে আমরা বক্োরদ্ধদের কাছে জানতে চাইলাম ॥ 
রদ্ধরা “না'-সূচক উত্তর প্রদ্দান করলেন। শের খান আগ্রা থেকে ফতেপুর 
সিরীতে পৌছে দেনাবাহিনীর প্রতিটি ভিভিশনকে মৃদ্ধার্থে একত্রে অগ্রসর 
হতে এবং প্রত্যেক বিরতিস্থলে পরিখা খনন করার নিরেশ দিলেন। 
পথিমধ্যে তাঁরা একটি বাজুকাময় সমতল ভূমিতে একদিনের জন্য শিবির 
স্থাপন করেন । কিন্তু শত প্রচেষ্টা সত্তেও বানুর জন্য তথায় পরিখা খননে 
অসমথ হল। এ পরিস্থিতিতে কি কৌশলে পরিখা খনন করা ষায় শেরশাহ 
তা ভাষছিলেন। এমন সময় শেরশাছের দৌহিত্র মুহম্মদ খান এসে বলেন, 
“্াহাপনার আদেশ গেলে বস্তার মধ্যে বালি ভতি করে তৎসাহাঘার্থে 
পরিখা খনন করতে পারি 1” শেরশাহ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দৌহিস্রের 
উদ্ভাবিত পন্থার প্রশংসা করলেন । বালিভতি বস্তা দ্বারা চতুদিকে প্রাচীর 
স্বষ্টি করে মধ্যব্ীস্থানে পরিখা খনন করা হল। শঙুর নিকটবতী 
হওয়ার পর শেরশাহ একটি কৌশজ অবলম্বন করজেন । তিনি মালেভোর 
পদস্থ শ্যেকদের কাছে এই মর্মে পভ পাঠালেন £ প্রজাদের দুশ্চিন্তামুতত 
রাখবেন। আমরা মালদেওকে অবরোধ করে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত 
করব ।' শেরশাহ পত্রটি রেশমী খামে পুরে এক ব্যভিদর হাতে দিয়ে তকে 
মালদেওর প্রতিনিধির শিধিরের নিকটবর্তী স্থানে গমন করার জন্য নির্দেশ 
দিজেন। সুষোগমত রেশমী খামটি তীবুর সঙমুখে ফেলে একস্থানে লুকিয়ে 
থাকার জন্য তাকে বলা হল । পক্নবাহক নির্দেশ মৃতাবিক কার্ষ সম্পাদন করল । 
গন্রটি দূতের গোচরীভূত হওয়ার পর তিনি তা কুড়িয়ে নিয়ে দেওর নিকট প্রেরণ 
করলেন। পত্র পাঠ করে ভীতসন্তরস্ত মালদেও বিনা যুদ্ধে পলাঞ্জন করলেন । পদস্থ 
বাক্তিগণ তর নিকট আনুগত্যের শপথ নিলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন 
না। জগ্ন চান্দেল, গোছা এবং আরও কতিপয় সর্দার আফগান বাহিনীকে 
আক্রমণ করে অমিত পরাব্রম প্রদর্শন করে। আক্ষগান বাহিনীর একাংশ 
তাদের হাতে নিহত হওয়ার গর কতিপয় উৈন্য এসে স্থানীয় ভাষায় 
শেরশাহকে বলল 'অশ্ে আরোহণ করুন। বিধীদের হাতে আপনার সৈন্যরা 
প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে । শেরশাহ তখন ফজরের নামাধ সম্মাধা করে সুরা পাঠ 
ন্‌ 
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করছিলেন.। তিনি সৈনিকদের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ইশারায্ম অশ্ব সজ্জিত 
করার আদেশ দিলেন। এখন সময় সংবাদ এল যে, কাওয়াস খান জয়া এবং 
গোহাকে সদলবলে নিহত করে বিজ্জয় লাভ করেছেন। জয়া এবং পোহার বীর- 
ত্বের কথা শুনে শেরশাহ বলজেন, “আমি একটি বজরার দানার কাছে দিল্লীর 
সিংহাসন প্রায় হারাতে বসেছিলাম ।” কাওয়াস খান ঘোখপুর দুর্গের নিকটে 
নিজের নামানুসারে কাওয়াসপুর নামক একটি নগরের পত্তন করেন। 
কালক্রমে তিনি নাগর, আজমীর, যোখপুর ও শালগুয়ার অর্থাৎ সমগ্র দেশের 


উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। মালদেও গুজরাউ সীমান্তের 
সিওয়ানা দুর্গে আশ্রর গ্রহণ করেন) 


,. শেরশাহের আমীরগণ এসে বললেন যে, বর্ষাকাল সমাগত । সুতরাং 
সেনানিবাসে ফিরে যাওয়াই যুক্িসগগত । শেরশ্াাহ উত্তর দিলেন, “এমন 
স্থানে বর্ষাব্যঙ্ল যাপন করব ষেখানে আমি কাজ চালিক্সে যেতে পারব ॥ 
তিনি চি্তোর অভিমুখে যাল্লা করলেন। শেরশাহ বার ক্রোশ দূরত্থে থাকতেই 
চিতোরের শাসক তাঁর কাছে নগরীর চাবি পাঠিয়ে দিলেন । চিতোরে 
পৌছার পর তিনি কাওয়াস খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিয়া আহমদ শিরওয়ানী 
ও হোসাইন খাল খিলজীকে দুর্গের শাসনভার প্রদান করে কাচওয়ারা 
অভিমুখে যাল্া করেন। পুন্ধ আদিল থান রণথস্বোর ভ্রমণের জন্য তার 
নিকট ছুষ্ি প্রার্থনা করেন । শেরশাহ বললেন, “তোমাকে সন্ত্ট করার 
জন্য আমি প্রার্থীত ছুট্টি ঝ্জুর করলাম । কিন্ত এ দুর্গে দীর্ঘদিন কাল্সক্ষেপণ 
না করে শীঘুই ফিরে এসো।' শেরশাহ কাচওয়ারার নিকটে এসে পৌছলেন। 
সুজাত .খান হিঙ্গিল্না অভিমুখে. যাত্রা করলেন। সুজাত খানের উপর 
ঈর্ষান্বিত কতিপয় ব্যক্তি, বলাধলি করতে লাগল যে, ১৯০০০. সৈন্য 
রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ থাকা সত্বেগড সুজাত খান প্রয়োজনীয় সৈন্দল 
গঠন করেননি । এজনাই তিনি শেরশাহের জম্যুখে না এসে ছল করে 
হিন্দিয়া গমন করেছেন । সুজাত খানের পুন্র শিগ্লা বায়জিদ এবং দৌলত খান 
-শের খানের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন ৷ তাঁরা পিতার নিকট সমস্ত ঘটনা 
বিরত করে পন্র লিখলেন । সংবাদ পেরে সুজাত গান শেরশাহের নিকট 
আগমন করলেন। তিনি শেরশাহকে অশ্বসমূহ চিহিশতি করার অনুরোধ 
-জানান। ৭৫০০ অশ্ব চিহিক্তি করা হল ॥ বাকী অহসমূহ বিভিন্ন জেলায় 
্রাস্ত্রীয় কাজে ব্যাপৃত ছিলা। উক্ত অশ্বসমূহও চিহিন্ত করণের জন্য শের- 
-শাহের নিকট পাঠাবার অনুমত্তি চাওয়া হয় ॥ শেরশাহ উত্তর দিলেন, “বিভিন্ন 


স্তারিখ-ই-শেরশাহী ৯৯ 


জেলাম্ম অবাস্থত অশ্বসমূহকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন নেই । কেননা আপনার 
-বাহিনী আপনার সঙ্গেই রম্েছে। যারা আপনাকে অপদস্থ করতে চেস়্েছে 
ভাদের মুখে ছুনকালি পড়েছে । সুজাত খানকে বিদায় দানের সময শেরশাহ 
বললেন, “কালিঞ্জর পতনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি অবশ্যই ক্ষিপ্র- 


গতিতে দাক্ষিণাত্য রওয়ানা হবেন। এ ব্যাগারে মোটেই বিলম্ব করবেন না। 
শেরশাহ কাচওয়া থেকে কালিঞ্জরের দিকে যাত্রা শুরু, করলেন। শাহবন্দি 


পৌঁছার পর তিমি খবর পেলেন ঘে, আলম থান মিয্ানা দোখাবে 
গোলগফেগের সৃষ্টি করেছেন। মীরাট দখন করে তিনি পাশ্ববর্তী বিরাট 
এল্সাকাগ্ন বুষ্ঠনকা্ চালিয়েছেন । শের খান এ খবর পেয়ে শাহবন্দি থেকে 
ফিরে বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে কিছুদূর অগ্রসর হলেন। এ সময় 
সবর পাওয়া গেল যে, আলম খানের পতম ঘটেছে। কাওয়াস খানের ভূত্য ও 
'দিরহিন্দের সুবাদার ভগবস্তের হাতে আলম নিহত হয়েছেন । শেরশাহ 
কালিঞজরের দিকে এগিয়ে গেলেন । কাজিঞজরের রাজা কিরাত সিংহ তাঁর 
জঙ্গে আক্ষা করতে আললেন লা। সুতরাং তিনি দুর্গ আক্রমণের নিদেশ 
বদিলেন। দুর্গের পাশে গ্রমন এক চিবি তৈরী করা হল, যাউচ্চভায় দুর্গ 
প্রাচীরকেও ছাড়িয়ে গেল । আফগান বীররম্দ ডিবির উপর দাঁড়িয়ে রাস্তার 
চঙ্সাচন্নকারী ও গুহের বাইরের লোকজনকে তীরের সাহায্যে হত্যা করতে 
থাকেন ॥ এরাপ বিরসিষ্কর প্রণালীতে দুর্গ অধিকারের কারণ নিম্ধে প্রদ্ত হল £ 
রাজা কিরাত সিংহের অন্তঃপুরে একজন নর্তকী ছিল্। এ রমণীর সৌন্দর্ষের 
স্যাতি শের খানের কর্ণগোচর হয়। উত্ত নর্তবীকে পাওয়ার জন্য শের খাচনর 
মনে প্রবল ইচ্ছা জাগরিত হয়। কিন্তু তার মনে আশঙ্ষা হল ঘে, দুর্গ আক্রমণ 
করলে কিরাত সিংহে নিশ্চই মেক্সেটিকে বিষ প্রয়োগে অথবা অগ্রিদচ্ধ করে 
হত্যা করবেন । এ আশঙ্কায় তিনি উপরোত্ত' পদ্ধতি অবলগ্থন করেছিজোন ॥ 
৯৫২ হিজরীর ৯ই রহিউল্ল আউগ্সাম শুরুবারের দু'ঘপ্টা অতিবাহিত 
হওয়ার পর শেরশাহ আলেম-ওলাত্না সমভিব্যাহারে' প্রাতংরাশ গ্রহণের 
আয়ে।জন করলেন। আলেমদের ছাড়া তিনি কখনও প্রাভঃরাশ গ্রহণ 
করতেন না। আহারের প্রা্কানে শেখ নিষাম বল্পলেন”_বিধর্মীদের বিরুদ্ধে 
শিহাদ করার মত পৃণ্য আর কিছুতেই লৈই । আপনি যদি নিহত হন তাহলে 
শহীদী দরজা লাভ করবেন । যদি বেঁচে থাকেন তাহলে গাথীর মযাদা লাভ 
করবেন গ্রাতঃরাশ গ্রহণ স্াপ্ত হওয়ার পর শেরশাহ তীর আনগ্রন 
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করার নির্দেশ দিজেন। তিনি স্বয়ং টিবির শীর্ষে আরোহণ করে নিজ হস্তে 
বহ তীর নিক্ষেপ করে ব্ললেন,--'দরিয্না খান এখনও আসছেন লা! তিনি 
অত্যন্ত বিলগ্ব করেছেন! অবশেষে শের খান জাঙ্গালের পাদদেশে অবস্থানরত 
সৈনিকদের নিকট নেমে এজেন। সৈনিকরা তখন দুর্গের দিকে কাষান 
দাগাচ্ছিল। বারুদ ভতি একটি গোল্সর আঘাতে দুর্গ ফটক ভেঙ্গে গড়ে। 
কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় গোলাটি ওখান থেকে ছিটকে এসে এমন একটি স্থংনে 
পতিত হল থেখানে আরও বহ সংখাক বিস্ফোরক অস্র রক্ষিত ছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে বারুদ ভতি গোলাসমূহ প্রচণ্ডবেগে বিস্ফোরিত হল। শেখ খনীল, 
শেখ নিষাম, অন্যান্য আলেম এবং আরও বহুসংখ্যক লোক পাণিয়ে 
বারুদের অগ্নি হতে নিংজদের রক্ষা করতে সমর্থ হন। কিন্ত শেরশাহ 
আগ্নেয়াসতের করাম গ্রাস থেকে রক্ষা পেলেন না। তীকে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় বের 
করে আনা হল। গোলার পার্শে দণ্ডায়ঘন এক রাজকুমার অগ্নিদস্ধ হুঙ্কে মারা 
গেল। শের শাহকে শিবিরে আনয়ন করা হলে তিনি দরবারের আযে'জন 
করলেন । ঈসা খান হাজিব, মসনদ খান খালকাপুর, ঈসা খানের শ্যালক এবং 
্রস্থকারের চাচাকে তিনি ডেকে পাঠালেন । তাঁর জীবিত অবস্থাতেই কাজিজর 
দুর্গ দখল করে নেয়ার জন্য তিনি নির্দেশ দিলেন। ঈসা খান তাবু থেকে বহির্গত 
হয়ে সৈনিকদেরকে শের খানের আদেশ জানিয়ে দিফোন। আফগান বীরবন্দ 
পঙ্গপালের মত চতুদিক থেকে দুর্গ আক্রমণ করল । জোহর নার্মষের সময়ের 
মধ্যেই তারা দুর্গ দখল করে নিল ॥ তরবারির আঘাতে প্রতিটি বিখমীকে 
নরকের দ্বারে প্রেরণ করা হয় । মাগরিবের নাখাষের সময় বিজন্য সংবাদ 
শের খানের কর্ণগোচর হয় । আনন্দের দীস্ততায় তাঁর মুখ মণ্ডল উত্তাসিত হয়ে 
উঠল । রাজা কিরাত সিংহ মাত্র সম্তরজন অনুচরসহ গৃহে আবদ্ধ হয়ে রইলেন । 
দি তিনি পালিয়ে যান এ আশঙ্কায় কুতুব খান নিজ সারা রাত পাহারা 
দিলেন। শেরশাহ তীর পুত্রদের ভেকে বললেন যে, কিরাত সিংহের গুহ পাহারা 
দেক্সার প্রয্মোজন নেই । দীর্ঘ দিনের এ পরিস্রম ও ভিতিক্ষা রথা গেছে। অবশ্য 


পরদিন সূর্যোদয়ের সময় কিরাত সিংহকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে আনা হয় । 
৯৫২ হিজরীর ১০ই রবিউল আউয়াল (মে, ১৫৪৩ খৃঃ) শেরশাহ এই বিশ্বের 


প্ান্থুশাতা ছেড়ে চিরস্থাক্সী আনন্দ নিকেতনে প্রস্থান করেন । তিনি মহা- 

শান্তিতে পাথিব নিবাস ত্যাগ করে অক্ষম স্বর্গীয় সোপানে আরোহণ করহেন। 
“আজ মরদে আরশ” শব্দগুলো দ্বারা শেরশাহের মৃত্যু সম্পর্কে সম্যক 

অবহিত হওয়া যাস । অর্থাৎ তিনি অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ॥ 


উগঘংহার 


যে সকল কার্যরুম বাস্তবে ভ্ূপাপ্সিত করার মানসে শেরশাহ নিজেকে 
এবং তার পৃজ্ ও আমীর-ওমরাহদের পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করেছিলেন 
বার বিবরণী নিম্দেন প্রদত্ত হলি £ 

শেরেশাহ যখন হিন্দুস্থানের ক্ষমতা ও রাজদ্ব অধিকার করলেন, তখন 
রাজ্জ্যর সমৃদ্ধি, রাজগখের নিরাপত্তা, অপরাধ দমন, সুশৃ্খল প্রশাসন ব্বন্থা, 
বাবসায়ী ও সৈন্য বাহিনীর ভাগ্যোন্নয়ন এবং স্বেক্ছাচারের হাত থেকে 
প্রজারন্দকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলে৷ বিধিবিধান প্রণয্নন 
করেন । স্থউগ্তাবিত ও প্রক্তাধান ব্যস্তিদের পরামর্শে প্রণীত এ বিখানসরখুহের 
অথাষথ প্রয়োগে তিনি বিশেষভাবে যত্রবান হন। আইনগুলোর যথাযথ 
প্রয়োগের ফলে দেশের সবল শ্রেণীর অধিবাসীর মধ্যে প্রশান্তি ও সুস্থিরতা নেমে 
এসেছিল । শেরশাহ প্রায্মই বলতেন-_-“শাসকদের উচিত ধর্মীয় বিধানের 
ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করা। তাতে ধর্মের প্রতি প্রজা ও সরকারী 
আমলাদের অনুরাগ রূদ্ধি পায়। কেননা ধমীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিটি 
কাজে শাসককে অংশগ্রহণ করতে হয়। অপরাধ এবং গোলমোগ রাজ্যের 
সমুদ্ধিকে ব্যাহত করে । আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর শাসক- 
দেরকে প্রভুত্ব দান করেছেন । এজন্য শাসকদের উচিত ভার নিকট কুতজ 
থাকা । কোন অবস্থাতেই মহাপ্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করা শাসকদের 
উচিত নয় |” 

শেরশাহ প্রশসন ও রাজস্ব সংক্রান্ত হোট-বন্ঠ প্রতিটি কাজই ন্যস্তিত্গত- 
ভাবে তন্বাবধান করতেন। পাধিব কাজের ভিড়ে তিনি কখনো ধর্মীয় 
কাজবে তলিয়ে যেতে দেননি । ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক উভয় বিধ 
কাজেই তিনি সমভাবে আশ্মনিয়োগ করতেন। রাতের প্রিষাম্ম অতিবাহিত 
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হওয়ার পর তিনি শধ্যাত্যাপ করতেন। প্লানক্রিয়্াদি সমাপন করে তিনি 
চতুর্থ প্রহর পর্যন্ত ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। তৎপর তিনি 
অফিসার ও মন্ত্রীদের নিকট হতে হিসাব-নিকাশ ও শাসন সংক্রান্ত 
তথ্যাদি শ্রবণ করতেন। রাজকমচারিগণ সম্রাটের নিকট হতে প্রয্োজনীগ্ন 
নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ করতেন। এসকল নির্দেশ তারা লিপিবদ্ধ করে 
রাখতেন। প্রভাত হওয়ার পর তিনি পুনরায় ওষ্‌, করে বিরাট জামাআত 
সহকারে ফরয নামা আদায় করতেন। সেই সঙ্গে “মুশতা আবি আশার” 
পাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতেন । এ সময় সেনাধ্যক্ষ ও 
আমীর-ওমরাহগণ সম্াটবে সম্মান জাপনের জন্য একে একে আগমন" 
করতেন । তখন নকীব উচ্চৈঃস্বরে হেকে বলতেন”--'অমুকের গু অমুক 
জাহাপনাকে সম্মান জাপনের জন্য এসেছেন।” সূর্যোদয়ের একঘল্টা পর 
তিনি “নামাষে-ইশরাক' আদায় করতেন। তৎপর জায় ীরহীন কোন 
সৈনিক রয়েছে ফিনা জানতে চাইতেন এরূপ কেউ থাকলে তাকে তিনি 
কোন অভিষানে সংযুক্ত হওয়ার আগেই জাস্মগীর প্রদান করঙেন ৷ কিন্ত 
অভিযান চলাকালে কেউ জাস্গীর প্রার্থনা করলে তিনি তাকে শাস্তি প্রদান 
করতেন। এরপর কেউ অত্যাচারিত কিংবা সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে 
কিন। তা জানতে চাইতেন এবং প্রজাদের বিভিনন অভাব-অভিষোগ শ্রবণ 
ঝরে তার প্রতিকার ও সুবিচারের ব্যবস্থা করতেন। শেরশাহ *সুবিচারের 
হীরক” নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, “সমস্ত খর্মীয় কাজের 
মধ্যে গৃবিচার শীর্ষস্থানীয় । বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী কল শাসকই সুবিচারকে' 
প্রাধান্য দিয়েছেন ।” 

সর্বদা তিনি শাসন সংক্রান্ত কাজে ব্যক্তিগতভাবে তত্বাবধান করতন। 
দিন এবং রাতকে কয়েকটি ভাগে বিভত্ত বারে নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুখায়ী 
তিনি নিপিষ্ট কর্ম সম্পাদন করতেন। এ কাজে তিনি কোনরূপ গাফিলতি 
কিংবা অলসতা বরদাশত ঝরতেন না। তিনি বলপেন,_'যারা মহৎ তাদের 
সর্বদা কর্মঠ থাকতে হবে॥ উচ্চাসনের গে স্ফীত হয়ে শাসন সংক্রান্ত 
কোন ক্ষুদ্র ক'জকেও তাদের অবহেলা কা উচিত নয়। উজীরদের উপর. 
অহেতুক বিশ্বাসকিংবা ভরসা করে থাকাও শাসবেঃর পক্ষে জম্পূর্ণ অনুচিত ৷ 
সমসামক্সিক শাসকদের মন্রীগপেয় নৈতিক অবনতির সুষোগেই আমি সাআাজা 
দখল করতে সমর্থ হয্পেছি । উজীরদের নৈতিক অবনতি ঘটতে পারে এমন 
কোন কাজের সুযোগ দেয়া শাসকদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত । কেননা ঘুষ্চ 
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গ্রহ্ণকারীরা ঘুষদাতার উপর নিভ'রশীল। পরমুখাপেক্সী ব্যতিত উজীর 
হওয়ার অনুপযোগী । কারণ এরপ ব্যক্তিরা স্বার্থপর হয়ে থাকে । একজন 
স্বার্থান্বেষী ব্য রাস্্রীয় প্রশাসনের প্রতি সকল আন্গতা ও বিশ্বাস হারিয়ে 
ফেলে । শেরশাহের নিকট কোন অত্যাচারের অভিযোগ এলে তিনি সে বিষয়ে 
অনুগন্ধান চালিয়ে প্ররুত ঘটনা জেনে নিতেন এবং সুবিচারের বন্দোবস্ত 
করতেন পু উচ্চপদস্থ কর্মচারী কিংবা নিকটতম আত্তীগ্র হলেও তিনি 
অত্যাচারী ব্যক্তিকে রেহাই দিতেন না। অত্যাচারীকে শাস্তি দানের ব্যাপারে 
তিনি কোন গাফিলতি কিংবা বিলপ্র কর্তন না। শেরশাহ যে সকল আইন 
প্রবর্তন করেছেন তন্মধ্যে অশ্বচিহিততকরণ অনাতম। শেরশাহের পূর্বে এ 
বাবস্থা পৃথিবীতে অন্য কোথাও প্রচলিত ছিল না। দলপতি ও সাধারণ সৈনিকের 
অধিকারের সীমারেখা স্নিদিষ্ট করে দেয়ার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান 
করেন। তাতে সেনাধ্ক্ষগণ সৈনিকদেরকে ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে 
সক্ষম হত না। ফলে প্রত্যেকে পদমর্ষাদা অনুসারে সেনাবাহিনী রক্ষণা- 
বেক্ষণ করতেন এবং সৈন্য সংখ্যার তারতম্য ঘটানোর পথও রুদ্ধ ছকে 
যেত। শেরশাহ বলেছেন, “সুলতান ইবরাহীম ও তার পরবর্তী সময়ের আমীর- 
ওনমরাহের জালিয়াতি ও মিথ্যাচারপূণ কার্থকলাপ আমি লঙক্তা করেছি। 
যখন তদের মাসিক বেতন দেয়া হত তখন তারা অধিক জংখ্যক সৈন্য 
পোষণ করতেন । কিন্তু জায়গীর লাভ করার পর তাঁরা বিনা বেতনে 
বিপুলসংখ্যক সৈন্যকে হাটাই করে দিতেন। অত্যাবশ্যকীয় কার্থ সমাধার 
জন্য শুধুষান্ত স্বল্প সংখ)ক সৈনা রাখতেন । অধিকন্তু এ সকল সৈন্যকেও 
তারাপূর্ণ বেতন দিতেন না। প্রভুর স্বার্থের দিকে তারা মোটেই নজর 
দিতেন না । নিজেদের অরুতক্ততার জন্য তাদের কোন অনুশোচনাও ছিল না। 
শাসক যখন সৈন।বাহিনী পরিদর্শন করতে চাইতেন, তখন তারা অপরিচিত 
লোক ও নতুন অস্থ এনে হাজির করতেন। এন্ডাবে তারা রাজকোষের অর্থ 
আত্মসাৎ করতেন। সুতরাং মুদ্ধের সময় জৈন্যের অভাব দেখা দিত॥ 
প্রভুর বিপদকালে আমীরগন আত্মসাৎক্কত অর্থের দ্বারা নিজেদের হস্তকে 
শক্তিশালী করে বিপক্ষ দলে ষোগদান করতেন। এভাবে তার প্রভুর অর্থে 
প্রসভুরই ধ্বংসসাধনে লিপ্ত হতেন। কিন্তু এ ধ্বংস সাধনের ফলশ্ুুতি 
হিসেবে নিজেদের কম দুর্ভোগ পোহাতে হত না। ক্ষমতালভের 
সৌভাগ্য যখন আমার হয়েছে, তখন দৈনিক ও আমীরদের এ প্রতারণা রোধ 
করার জনা আমি অশ্ব চিহিতকরণের রীতি প্রচলন করেছি। ফলে তারা 
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সৈন্যবাহিনীতে ঘাটতি পূরণের জন্য ভূম্লা ও নবাগত এবং সৈন্যের আমদানী 
করতে পারবে না অশ্বচিহিত না করলে শেরশাহ ফোন সৈন্যকে 
এক কপর্নকও বেতন দিতেন না। এমনকি হিন্তকরণ ছাড়া রাজ 
প্রাসাদের ঝাড়,দার এবং চাকরাশীদেরকেও বেতন দেয়া হত না। সৈন্য 
কিংবা অস্বের বর্ণনামুলক বিবরণী লিখে প্রতেদকর জন্য একটি নাস্থার 
নির্দিষ্ট করে তাকে শেরশাহের সম্মুখে আনয়ন করা হত। তিনি হ্বয্পং না্ার 
পরথ করে সংশ্কি্ট ব্যক্ির বেতন নির্ধারিত করতেন। তওগর তার 
সম্মুখেই উক্ত ব্যক্তি অশ্বকে চিহিত করত । নামাম-ই-ইশরাক সমাপ্ত 
করার পর তিনি বিভিন্ন কার্জে আত্মনিয়োগ করতেন। প্রতিটি লোঝকে 
আলাদা বেতন দান, পুরাতন সৈন্যঝাহিনীর পরিদর্শন, নবনিখুস্ত দৈন্াকে 
উপদেশ দান ও আফগ্রানদেরকে মাতৃভাষায় প্রশ্নকরণ ইত্যাদি কাজ একটির 
পর একটি করে সমাধা করতেন। কেউ আফগান ভাষায় তার প্র্নের 
জবাব দিতে সক্ষম হলে তিনি তাকে বলতেন-_'ধনুকটি টানা । সে বাতিক 
খনুক্বার ছিল আকর্ষণ করতে সক্ষম হলে শেরশাহ তাকে অধিকতর বেতন 
দান করে বলতেন__ আফগান ভাষাভাষী লোককে আমি বন্ধু হিসেবেই 
গণ্য করি । উত্ত স্থানেই তিনি রাজ্যের বিভিন অংশ থেকে আনীত 
ধনসম্পদ পরিদর্শন করতেন। তাছাড়া পদস্থ কর্মচারী, জমিদার, উব্ঃল, 
বিদেশী রাজদুতের সাথে পর্ষাম্ক্রুবে সাক্ষাৎ দান করতেন। তৎপর আমীর- 
গুযরাহদের নিকট হতে বিভিন্ন তথ্যাদি অবহিত হয়ে তহসম্পর্কে লিজ 
বিচারবুদ্ধি অনুসারে মতামত প্রকাশ করতেম। মুনন্দীরা তার মতামত ও 
নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে রাখত। এন্ডাবে আড়াই ঘণ্ট্য অক্িক্রান্ত হওয়ার পর 
তিনি আলেম-ওলেমা সহযোগে প্রাতঃরাশ গ্রহণ করতেন। প্রাতঃরাশ 
সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি স্বীয় পূবোজিখিত রুটিন মাফিক দুপুর অবধি 
শাদনকার্ষে ব্যস্ত থাকতেন । মধ্যাহেৎ ইবাদত প্রবং হল্পকাললীন সময়ের 
জ্রন্য অবসর বিনোদন করতেন। বিশ্রাম গ্রহণের পর বিরাট জামাত 
সহযোগে আসর নামায আদায় করতেন | এর পর তিনি পনিব্ন কুরআন 
পাঠরত হতেন। শুৎপর পুর্বোল্লিথিত সুচী মোতাবেক প্রশাসনকার্যে 
আত্মনিয়োগ করতেল। স্থদেশ কিংবা বিদেশে কোথাও তিলি এ নিয়মের 
বিক্রম হতে দিতেন না। 

রাজস্ব আদায় ও রাজের সমুদ্ধি বিধানকল্পে শেরশাহ নিম্নলিখ্রিত নীতিমালা 
প্রনয়ণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন 
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প্রতিটি পরগণায় একজন আমীর, একজন ধর্ম ভীরু শিকদার, একজন 
কোষাধ্যক্ষ, দুর্জন কারকুন এ্রেকজন হিন্দী ও অপর জন ফারসী লিখতে 
সক্ষম) নিগ়োগ করা হত। প্রতিবার ফঙ্ল পোলার সময় ভূমি পরিমাপ 
করার জন্য গণর্নয়কে নির্দেশ দেয়া হত। জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের 
অনুপাত অনুযামী রাজস্ব নির্ধারণ বারা হত। উৎপাদনের একভাগ 
স্কষক, অর্ধভাগ মুকাদ্দামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ফসলের রকম অনুযায়ী 
বাজস্ব নির্ধারণ করা হত। ক্কষকরাই সাযস্রাঞ্জের সমৃদ্ধির উদ্স। সুতরাং 
তারা যাতে মুবাদ্দাম, চৌধুরী ও আমীলদের হাতে উৎপীড়িত না হন, 
সেদিকে লক্ষ্য রেখেই রাজ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। শেরশাহের 
ব্াত্রতের পুর্বে ভূমি জরিপের প্রথা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক 
গরগনায় একজন কানুনগো নিয্লোগ করা হত। এদের সাহাযোই 
পরগনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থা ও আয়তন নির্যারণ 
বারা হত। কিও্ত আমীল ও জনসাধারণ উত্ভয়ের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ্র 
করার জন্য শেরশাহ প্রতিটি সরকারে একজন প্রধান শিকদার, একজন 
প্রধান মুন্সেফ নিয়োগ করেছিলেন । এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আমিলগণ 
জনসাধারণের উপর অহেতুক অত্যাচার কিংষা রাজস্বের অর্থ আত্মসাৎ করতে 
সক্ষম হতেন না। পরগনার সীমারেখা নিয়ে আমিলদের মধ্যে কোন বিরোধ 
উপাস্থিত হলে প্রধান শিকনার ও প্রধান সুম্দেফ তা মীশাংসা করতেন। ফলে 
প্রশাসন কর্ষে সকল বিরোধ ও সন্দেহের নিরসন ঘটত। কেউ খদি বিদ্রোহ 
'কিংবা আইন-শৃক্বশ্লা ভংগের মনোভাব নিয়ে রাজগ্ব আদায়ের ব্যাপারে 
গোলযোগের সুষ্টি করত তাহলে তাকে কঠোর সাজা দেয়া হত। ফলে 
অনারা অনুরূপ দুঃসাহন প্রদর্শনের প্রয়াসী হত না। 

প্রতি এক বহর বিংবা দুবছর পর তিনি পুরাতন আমীলঞে, বদলী 
করে তদস্থলে নতুন আমীল নিয়োগ করতেন । তিনি বলতেন জমি 
অর্বপ্রকারে পরীক্ষা চালিয়ে এ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি থে, জেলার 
প্রশাসনে যে অর্থ ও সুযোগ-সৃবিধা পাওয়া যায় অনা কোন চাকরিতে তা 
লেই। সুতরাং অন্যের বদলে আম্মি আমার পুরাতন ও বিশ্বস্ত কর্মচারীকেই 
জেলার শাসনভার দিয়ে খাঝি যাতে তারাই উপরোজ্ঞ সুযোগ-সৃবিধা ভোগ 
করতে পারে । দুই বছর পর তাদের অনাল্প পাঠিয়ে অনুরূপ বিহস্ত 
কর্ষভানীকে জেলায় বদলী করে পাঠাই ক্লে তারাও নিজের ভাপাকে 
খড়ে নিতে সঙ্গম হয়। পুরাতন বর্মারীদেরকে নানা সুযোগ-সুবিধা দানের 
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মাধমে তাদের জীবনে স্থাচ্ছন্দ্যের তোরণ থুলে দেয়াই হল আমার উপরোক্ত 
খ্যবন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্য ॥ 

এভাবে গঠিত সৈন্যব্বাহিনী ও সঞ্চিত সম্পদ প্রতি বহর শেরশাহের 
নিকট পাঠানো হত । তাঁর সৈন্য জংখ্যার বেন সীমা-পরিসীমা ছিল না । 
বরং তা দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেত। 

রাজ্য রক্ষা, অবাধ্য জমিদারদের শায়েস্তা, নানাবিধ বিল্রোহ দমনকলে 
এরাগ কঠোর ও সুসংহত সামরিক আইন প্রনয্নণ বরা হয়েছিল যে, সাআ্জাজ্যক 
কেউ অরক্ষিত বলে ভাবতে পারত না। সুতরাং কেউ সাম্রাজ্য দখল কিংখা 
আক্রমণের সাহসী হত না। শেরশাহের প্রণীত সামরিক নীতিমালা নিম্নে 
বিরত হল £ 

'শেরশাহ সর্বদা দেড়লক্ষ অগ্কারোহী ও পঁচিশ সহত্র পদাতিক পোষণ 
করতেন। বারুদের বন্দুক অথবা ধনুকই ছিল প্রধান অস্ত্। কোন কোন 
অভিধানে তিনি উপরোক্ত সংখাক সৈনা সঙ্গে রেখেছেন । আজীম হুমায়ুন 
উপাধিপ্রা্ত হায়বত খান নিয়াজী রোহতাস দুর্গের পার্থবতী অঞ্চলে 
তিরিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈনা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন । উত্ত বাহিনীর দ্বারা 
কাশ্মরী ও গাঙ্কারদের দমন করতেন ॥ দীপাল পুর ও শুলপানের শাসনভার 
ফতেহ জং খানের হতে ন্ত্ত ছিল । সুলতানের রাজকোষে বিপুল গরিমাণ 
ধন-সম্পদের পাহাড় জমে উঠেছিল। মিওয়াট দুর্গের (ইহা তাতার খান 
ইউসুফ খাইন কতৃক সুলতান বাহলুলের আমলে নিমিত হয়) শাসনভার 
দেক্সা হয়েছিল হামিদ খান কাকারের হাতে । তিনি নগরকোট, জোয়ালী, 
দিদাওয়াল ও জম পর্বতমাল। অর্থাৎ বস্ততপক্ষে সমগ্র পর্বত এলাকা এরূপ 
বাঠোরভাবে শাসন করেছেন ধে, কেউ তার বিরুদ্ধে টু-শব্দ করতে সাহসী 
হয়নি । তিনি পাহাড়ী প্রজাবৃন্দের নিকট হতে ভূমির পরিমাপ অনুযায়ী 
রাজস্ব আদায় করতেন । মসনদ-ই-আলা কাওয়াস খানের হানতে সরহিন্দের 
জায়গীরদারী দেয়া হয় । তিনি তাঁর ক্রীতদাস মালিক ভগবন্তক উহার 
সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দান করেন । মিয়া আহমদ খান শিরওয়ানী 
ছিলেন রাজধানী দিশ্লীর আমীর। আদিল খান ও হাতেম খান ছিলেন 
যথাক্রমে শিকদার ও ফৌজদার। নাসির খানের অত্যাচারে অতিজ্ঞ হয়ে 
চাম্বলের সর্দার ও কৃষকবুল দেশত্যাগ করে পালিয়েছিল । শেরশাহ তথায় 
অসনদ-ই-আলা হায়বত শ্বান কালকাপুরের পুত্র মসনাদ-ই-আলা ইসা খানকে 
প্রেরণ করলেন। ঈসা খান খান-ই-আজম উপাধিপ্রঃ্ত হয়েছিলেন । তিনি 
একসময় সুলতান বাহলুল ও সিকাল্দারের পরিষদ ও পরামর্শদাতার অন্তভূ ভু 
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ছিলেন। শেরশাহ তাঁধে বললেন, “আপনার পরিবারবর্ণ ও পুরাতন অস্থা- 
রোহীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমি আপনাকে কান্ট, গোল! এবং টিলহার 
গরগনাসমূহ দান করেছি ঢাস্থতের জন্য পাচ সহম্র নতুন অশ্বারোহী 
সংগ্রহ করুন। বেননা তথাকার জনগাধারণ ও রুষককুল দাঙ্গাবজ এবং 
বিদ্রোহী যনোভাবাপন্ন । তারা সর্বদা শাসকের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত 
খাকে 

মসনদ-ই-আলা ছিলেন শক্তি ও বীরত্বে সিংহ সমতুল্য । তিনি চাম্বলের 
শাসনভার গ্রহণ ঝরে এরাপ কঠোরতার পরিচয় দিলেন যে, তথাকার অি- 
দারগণ অপত্য স্সেহে রক্ষিত জঙ্গলসম্হ নিজ হাতে কল করতে বাধা 
হয়েছিল। অবশ্য একাজ করতে গিয়ে তারা বিষাদের দী্শ্বাস ত্যাগ 
করেছিল । ঈসা খানের তরবারির ভগ্কে তারা পরিবতিত ও অনুতপ্ত হয়ে 
ডাকাতি ও লুঠতরাজ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ভূমির পরিমাপ অনুযায়ী 
তারা রাজস্ব আদা করত ॥ শেরশাহ বলেছিজেন,-'ঈসা খান ও মিস 
আহমদের নাসনের ফলে আমি দিল্লী থেকে লক্ষৌ পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের 
শাসন সংক্রান্ত সকল দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি ।” 

কনৌজের শিকদার বাইরাক নিয়াজীর কঠোর শাসনের ফলে জমগ্ন 
দেশের লুঠতরাজ শু বিল্লোহ বিদূরিত হয়ে যায়। নিজের ক্ষমতাকে তিনি 
এতদূর প্রতিচ্ঠিত করেছিলেন যে, কনৌজের কোন লোক গুহে একটি 
তরবারি, একটি তীর, একট ধনুক, এমনকি লৌহ নিয়িত কোন বস্ত রাখতেও 
সাহসী হত না। গৃহস্থালী ও রান্সা-বান্্ার প্রয়োজনীয় সামগ্গী বাতীত 
অন্তশস্ত্র জান্তীয় অনাকোন বস্ত তাদের ঘরে পরিলক্ষিত্র হত না। নিয্মাজী 
খন কোন গ্রামের দলপাতি বা জর্দারকে ডেকে পাঠাতেন, তখন তারা 
অবাধ্য হতে সাহসী হতেন না। এক মৃহ্ত বিলম্ব না করে তারা শিকদারের 
হুকুম তামিল করত। বস্তত তার হুকুমের বিরুদ্ধে টরশব্দ করার মত 
লোক সমগ্র কনৌজে একটিও ছিল না। বিদ্রোহী ব্যক্তিদের মনে নিয়ার্জী 
এরূপ সন্ত্রাসের সৃষ্টি ক:রছিলেন চয, তারা স্ব-ইচ্ছায় নির্ধারিত কর আদাক়্' 
করত! 

চাষ্ল ও হথুনা নদীর ত্রীরবর্তী বাজিন্বাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে 
শেরশাহ সরহিন্দ সরকারের নিকট হতে বার সহস্র অশ্বারোহী এনে হাটকাম্ট 
ও তৎগার্খ ব্তী এলাকায় শিবির স্থাপন করেন। উত্ত" বাহিনীর সাহাযো 
বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি রুষক জমিদারকে ধ্বংস করা হয়॥ 


৯০৮ তারিখ-ই-শেরশাহী- 


শেয়শাহ গ্রোযালিরর দুর্গে একনহত্র বন্দুকধারী সৈন্যসহ একটি 
বাহিনী নিস্বোজিত করেছিলেন। বায়ানায় রাখা হয় ৫০০ বন্দুকধারী- 
সহ এক ভিডিশন সৈন্য । রণথস্বোর রক্ষার ভার “দেয়া হয়েছিল অপর 
এক ডিভিশন সৈন্য ও ১৬০০ গোমন্দাজের হাতে। চিতোরে ছিল তিন 
সহম্র বন্দুকধারী। মনড়ু বা আদমাঝাদ শাসন করতেন সুজাত খান। 
ত্তার অধীনে ছিল দশ সহত্র অশ্বারোহী ও সাত সহন্র বন্দুকধারী বাহিনী । 
সুজাত খান শ্নালওয়া ও হিন্দিষ্সার জাম্মগীরদারীও লাভ করেছ্যিলন) 
রাইসিনে এক সহজ গোলন্দাজসহ একট বাহিনী রাখা হয়। দুনার 
বুর্গে রাখা হয়েছিল এক সহভ্র গোলন্নাজ ও অপর একটি বাহিনী। 
বিহারের নিকটস্থ রোহতাস দুর্গের অধিনায়কত্ব দেয়া হয় ইখতিয়ার 
খান পমীর হাতে । তার অধীনে ছিন এক সহশ্র সৈন্যের গোলন্দাজ বাহিনী । 
'শেরশাহ উক্ত দুর্গে বেস্তরমার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। ভাদুরিক্সা 
রাজ্যেও তিনি একদল সৈন্য পোষণ করতেন। কাওয়াস খান এবং ঈসা 
খানের অধীনে হোধপুর ও আজনমীরে দুটি পৃথক সৈন্যদল রক্ষিত 
ছিল। বাংলাকে কয়েক ভাগে বিভম্ত কারে কাজী ফজিলপকে সমগ্র দেশের 
আমীর নিষুত্তৎ করা হয়। শাসন কার্ষের সুবিধার জন্য যেখানে প্রয়োজন 
পড়ত, সেখানেই শেরশাহ সৈন্য বাহিনী পোষণ করতেন! 


কিছুদিন পর পর তিনি অলস ও আবামপ্রিয় সেনাধ্যক্রকে জায়গীর 
থেকে বদলী করে তদস্থলে কর্মঠ ও পরিশ্রমী সেনাধ্যক্ষ নিঘৃত্ত করতেন। 
বিচার কার্ষের সুবিধার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় বিচারালন্ন স্থাপন করেছিলেন । 
তিনি সর্বদা জনহিতৈষী কার্ঘে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। জনগাধারণ 
এ বদান্যতার সুফল তাঁর মৃত্ু/র পরবর্তীকাজেও ডেোগ ঝরতে পেরেছিল। 
তাঁর অমর আত্মার উপর গৌরব ও আশীর্বাদ বষিত হউক! দরিল পথচারীর 
সুবিধার্থে তিনি রাজপথের ধারে ধারে (দুই ক্রোশ পর পর) সরাইখানা 
নির্মাণ করেছিলেন। এরাপ একটি রাস্তা পাজাব থেকে দোনারগাও পরস্ত 
বিস্তুত ছিল। আগত থেকে বোরহানপুর পর্যন্ত বিস্তুত অপর একটি রাস্তা 
নির্মাণ করেছিলেন । বোরহানপুর দাগ্চিণাত্যের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত । 
আগ্রা হপ্তে যোধপুর ও চিতোর অবধি আর একট রাস্তা নিমিত হয়েছিল । 
জাহোর থেকে মুলতান পর্যস্ত বিস্তৃত রাত্তা্টিও তিনি নির্মাণ করেন। 
এ সকল রাস্তাম্ম মোট ১৭০০ সরাইথানা বিদ্যমান ছিল । প্রতিটি সরাই খানায় 
হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক থাকার ব্যবস্থা ছিল। ফটকের 


তারিখ-ই-শেরশাহী ১০৯৮ 


সন্যুখে সূপেয় জলে পরিপূর্ণ পুফরিণী খনন করা হয়েছিল। এ জলে 
পথিকেরা অলতুক্ষা নিবারণ করত। সবল স্রেণীর লোক পুফরিণীর 
জল পান করার অধিকারী ছিল। হিন্দু পথচারীবে জল সরবরাহ, 
খাদ্য বিতরণ, তাদের অস্বের আহার্য প্রদান ইত্যাদি বাবস্থা গ্রহণের জন্য 
প্রতিটি সরাই খানায় ব্রাহ্মণ কর্মচারী নিযুক্ত করা হত। যে কেউ 
সরাইখানায় আশ্রয় প্রহপ বরুন না বেন, পদমর্থাদা অনুসারে তার 
জন্য এবং তার বাহফের জন্য সরকারী খরচে উপধুজ্ঞভাবে থাকার 
ও খাবারের ব্যবস্থা ঝরা হত এবং এই-ই ছিল সরাইথানার প্রচলিত নিয়ম। 
সরাইখানার মধ্যস্থলে একটি কুয়া ও ইচ্টক নিখিত একটি মসজিদ 
নির্মাণ করা হয়েছিল । প্রত্যেক মসজিদের জন্য তিনি একজন ইসা ও. 
একজন মুয়াজ্জিন নিবুস্তত করেছিলেন । সরাইথানার জন্য রক্ষক এবং 
পাহারাদারও নিষুস্ত করা হয়েছিল । সরাইথানার পার্খবর্তী জমির উত্পাদন 
থেকেই যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা হত। প্রত হবরাখবর বহন করার 
জন্য প্রতিটি সরাইখানায় দু'টি করে অশ্ব রাখা হত। আমি গ্রন্থকার ) 
শুনেছি যে, একবার হুসাইন তত্তদার একটি জরুরী সংবাদ নিয়ে অস্বপৃষ্ঠে 
তিনশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করেছিলেন । রাস্তার উতয় গাশ্খে তিনি ফলবান 
রক্ষ রোপণ করেছিলেন । গ্রীল্মের দিনে পথিকগণ ব্ুক্ষগায্নায় ক্লাস্তি নিবারণ 
করত ॥ কোথাও যান্া স্থগিত রাখার প্রয়োজন হলে তারা বৃক্ষের নীচে 
আশ্রয় গ্রহণ করত ৷ কিংবা নিজেরা সরাইখানাগস আশ্রয় নিয়ে এ সকল 
রুক্ষের সাথে আহ বেঁধে রাখত । 


শেরশাহ রোহতাস নামক একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন । ব্গনাথ যোগী 
পর্বতের নিকটবর্তী অঞ্চলে ইহা অবস্থিত। বেহাত নদী ও লাহোর থেকে 
এ দুগের দূরত্ব ছিল থামে চার ক্রোশ ও ষ্বাট ক্রোশ | কা*মীরী ও 
গাকারদের দসিত রাখাই ছিল এ দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্য । শেরণাহ রোহতার্গকে 
অত্যধিক শস্তিশালী দুর্গে পরিণত করছিলেন । এরাপ শক্তিশালী দুর্গ তখনকার 
দিলে আর একটিও ছিল না। রোহতাস দুর্গকে সুরক্ষিত করার জন্য বিপুল 
পরিমাপ অর্থ ব্যরিত হয়েছিল। আমি (গ্রন্থব্গার ) শেরশাহের ইতিহাস 
বর্ণনাকারীর নিকট শুনেছি যে, দুর্গ নির্মাণের প্রাস্কালে প্রয্বোজনীয় পাথর 
সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রকৌশলীগণ পাথরের এ দুক্প্রাপ্যতার 
কাথা শেরশাহের গোচরীভূত করেন। তীর়া আরও জানালেন যে, পাথর 
গাওয়া গেলেও তা বিপুল চড়া দামে সংগ্রহ করতে হবে। শেরশাহ এ 


৯১০ তারিখ-ই-শেরশাহী 


কথার উত্তরে জানালেন যে, "সম্পদ ব্যয়ের ভয়ে তার কোন আদেশ বা 
পরিকল্পনাকেই বার্থ হতে দেয়া যাবে না £ প্রয়োজন হলে সমপরিমাণ 
তামার বিনিময়ে পাথর সংগ্রহ করে দুর্গ নির্মাণ কারার আদেশ দেয়া হয় । 
শেরশাহ এই দুগকে ক্ষুদ্র €রাহতাস' বল অভিহিত করতেন। 

্রান্তন রাজধানী শহর দিল্লী যমুনা নদী হতে দূরে অবস্থিত ছিল। 
শেরশাহু উহা ধ্বংস বরে যমুনার তীরে এ শহর পুনঃনির্মাণ বারেন। 
তথাল্স পর্বতের চাইতে শক্তিশালী উল্চত্তা বিশিষ্ট দুটি দু নির্যাণের 
জন্য তিনি আদেশ দিলেন॥ অপেক্ষারুত ক্ষ্দরতর দুর্গাট নির্মিত হয় 
গভর্নরের জন্য। অপরটির প্রাচীর সমগ্র শহর অবধি পরিবেষ্টিত ছিল। 
ইহার দ্বারা রাজধানী শহরের নিরাপত্তা বিধান করা হয়॥। গভর্নরের 
দুর্গে প্রস্তরঘটিত একটি জামে জসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদের 
কারুকার্ষে বিপুল স্বর্ণ ও অনান্য ম্ল্যবান বস্ত ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু 
রাজধানীর চতুণ্পার্থের যাবতীয় নির্মাণ কার্ষ শেষ হওয়ার পূর্বেই শেরশাহ 
স্বতযুষরণ করেন। ত্রিনি শাসারামে একটি অতীব মনোরম সমাধি মন্দির 
নির্মাণ করেছিলেন 1 উহা অদ্যাবধি দর্শনীয় বস্ত্র হিসেবে বিরাজ করছে। 
ক্ত্রিম জলাশয়ের মধাস্থলে ইহা অবস্থিত ॥ খণ্ডিত পাথর প্রাচীরের মুখোমুখি 
করে ইহা নির্মিত হয়েছিল। 

ভারতীয় নুপতিদের প্রান্তন রাজধানী কনৌজে তিনি দণ্ধ ইট দিয়ে 
-একটি দুর্গ তৈরী করেন । যে স্থানে তিনি চূড়ান্ত বিজয় লাভ করেন-_ 
সেখানে একটি শহর নির্যাণ করেন_ এই শহরের নাম রাথা হয় 'সেরসুরণ। 
পুরানো শহরের ধ্বংস সাধনের কোন ঘুজিম্সঙ্গত কারণ আমি খুজে গাইনি 
এবং এ কাজটি ছিল জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর । বহন কুগুলে 
তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। উক্ত স্থানের পার্ধতা অঞ্চলে তিনি 
আরও একটি দুর্গ তৈরী করেন। এ দুর্গের নামকরণ করা হয় 'শের 
কোহা। তিনি বলেছিলেন, “আমি অধিকক্ঙগ বেঁচে থাকলে সাস্রাজ্যের 
প্রতিটি রাজে)র উপযুক্ত স্থানে দুর্গ নির্মীণ করব । বিদ্রোহের সয় উৎপীড়িত 
বাজিগিণ তথায় আত্রম় গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। বিদ্রোহ দমনের কাজেও 
ইহা অত্যধিক সহায়ক হবে । আনি সরাইখানাগুলো ইটের দ্বারা নির্মাণ 
করছি । ফলে পথচারীদের রক্ষা ও মিরাপত্জ। বিধান সহজতর হয়ে উঠবে” 

চোর-ডাকাতের হাত থেকে পথিকদের রক্ষা করার জন্য তিনি 

নিল্মলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন £ 
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আমিরও গভর্নরদের উপর এইমর্ষে কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তাদের 
এলাকায় যদি কোন চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হস্ম এবং দুক্ধৃতিকারীর অনুসন্ধান 
পাওয়া না ষায় তাহলে উক্ত এলাকার চতুদিকস্থ মুকাদ্দামগণকে প্রোমপতি) 
গ্রেফতার করা হবে । এ ব্যাপারে মুকাদামকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য ঝরা 
হত। বিন্ত তারা ষদি দুক্ৃতিকারীদের হাজির করতে পারত কিংবা তাদের 
আস্তানার অনুসন্ধান দিতে সক্ষম হত তাহলে দুঙ্ধৃতিকারীরা ষে এলাকার 
আশ্রিত সে এলাকার মুকাদ্দামকে ক্ষতিপূরণ দানে বাধা করা হত। এ 
ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মোকাদ্দামের হাতে ন্যস্ত করা হত। ডাকাতদের 
ককুরআনী আইন মুতাবিক শান্তি প্রদান করা হত। কোথাও হত্যাবাণড 
সংঘটিত হলে এবং হত্যাকারীর অনুসন্ধান দিতে না পারলে, আমীলরা 
পূর্বোজিথিত আদেশ অনুযারী মৌবাদ্দামকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ 
করতেন। আসামীর নাম ঘোষণার জন্য তাদের একটি নির্দিষ্ট সময় দেয়া 
হত। হত্যাকারীকে হাক্তির করলে কিংবা তাদের অনুসন্ধান দিতে পারলে 
মুকাদ্দাযকে যুক্তি দেয়া হত এবং হত্যাকারীকে মুত্যুদণ্ড দেয়া হত। 
কিন্ত হত্যাকারীর অনুসন্ধান দিতে অক্ষম হলে উক্ত এলাকার মোকাদ্দামকে 
মুত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। কারণ সাধারণত দেখা যেত যে, মুবাদ্দামদের 
পরোক্ষ সম্মতির ফলেই অনুরূপ অপরাধমূলক কার্য সংঘটত হত । 
প্রামে দু-একটা চুরি-ডাকাতি যুকাদ্দামের অজাতসারে ঘটলেও অনু- 
সন্ধানের মাধামে তারা অপরাধীর খোজ দিতে সক্ষম হত। কেননা 
যোকাদ্নাম ও কৃষকগণ অনেকটা চোরের মতই । উভয্বের মধ্যে একটা 
আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক বিরাজ করত । সুতরাং হয় তো মুকাদ্দামগণ 
ছুরি কিম্বা জকাতির সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকত, নতুব্য প্রকৃত আসামীর 
সঠিক তথ্য নির্দেশ করতে সক্ষম হত । চোর-ডাকাত আশ্রয়দানকারী 
যোকাদ্দাম অবশ্যই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য । তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হজে অন্যদের 
নিকট ইহা নজীর হয়ে থাকত এবং অনুরূপ কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস 
প্রদর্শন করত না। 

শেরশাহ ও ইসলাম শাহের আমলে মুকাদ্রযগণ অতি সতর্কতার সঙ্গে 
গ্রামের নিরাপত্া বিধান করতেন । কেননা এলাকায় কোন দুধি-ডাকাতি 
সংঘটিত হলে পরিনামে তাদেরই সর্বন্শ সাধিত হত। বণিক ও পথ- 
চারীদের সঙ্গে সদ্থ্যবহার করতে বাধ্য করার জন্য শেরশাহ গভর্নর ও 
জআমীরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন । ভ্রমণকারীদের যাতে কোনরূপ ক্ষতি সাধিত 
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নাহয়, সেদিকে কঠোর দৃষ্টি বাধা হতো । কোন বণিক রাস্তায় মৃত্যুবরণ 
করলে তার দ্রধযসামগ্রী আত্মসাৎ না খরার জন্য শেরশাহের কড়া নির্দেশ 
ছিল। বোননা শেখ নিযামী তোর উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বধিত হউক) 
বলেছেন,_'আগনার রাজ্যে মুত্ুবরণকারী কোন বণিকের সম্পত্তির উপর 
হস্তন্দেপ করা বিশ্বাসঘাতকতার শামিল | সমগ্র সাম্রাজোর মধ্যে শেরশাহ 
মানত দুটি স্থানে বিপণীর উপর বাণিজ্য শক্ক আরোপ ফরেছিলেন। প্রথমত 
বাংলাদেশ থেকে আগত্ত দ্রব্যের উপর শুল্ক আদায় করা হত। দ্বিতীয়ত 
সামাজ্যের সীমান্ত এললাকান্প খোরাসান হতে আগত দ্রব্যের বিপণ্দীর উপর কর 
আরোগিত হয়েছিল । বাজার এলাকা সম্হেও বিক্রয় কর ধার্থ করা 
হয়েছিল । এই দ্বিবিধ ঝার ব্যতীত কেহ নগর কিন্বা গ্রাথের ফেরী ও লাস 
অন্য কোনরূপ শুক্ক আদায় করতে পারত না। শেরশ্বাহ তার কর্মচারীদেরকে 
স্বাভাবিক বাজার মুল্য ব্যতীত অন্যবিধ মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করতে নিষেধ 
কৰে দিয়েছিলেন । 

শেরশাহের অপর একটি বিধি নিষ্নে বণিত হল £ 

শস্যঙ্ষে্ের ক্রুতিসাধন না কারার জন্য তিনি ভার বাহিনীর নিকট 
আদেশ জারি করেছিংলন । অভিযানে যাল্তাপ্রান্কালে সৈন্যরা যাতে শত্যক্ষেঞ্ের 
ক্ষতি না করতে পারে, সেদিকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখতেন! অনুরূপ 
ক্ষতিঝারক বার্ষ নিবারণের জন্য সৈন্যবাহিনীর দু'পার্খে সারিবদ্ধভাবে ঘোড় 
সওয়ার নিষুক্ত করা হত। খান-ই-আযম মোজাফফর শাহ সর্বদা শেরশাহের 
নিকট অবস্থান ঝরতেন। আমি গ্রেস্থকার) তাঁর মুখে শুনেছি, পথ ঢলা- 
কালে শেরশাহ সর্বদা ডানে এবং বামদিকে তাবকতেন । কোন সৈনিককে 
নস্যক্ষেত্রের ক্ষতিসাধন করতে দেখলে, তিনি নিজহাতে তার বন কেটে 
কর্তিত কর্ণ উক্ত বাক্তির গলায় ঝুলিয়ে দিতেন । এ অবস্থায় তাকে তাবুর 
চতুর্দিকে ঘুরিয়ে আনা হত। রাস্তার সংকীর্ণতার জন্য বেন শস্যক্ষেন্ত নঙ্ট 
করতে বাধ্য হলে তিনি আমীরকে পাঠিয়ে ক্ষতির পরিমাপ জেনে নিতেন 
এবং কৃষককে উজ: পরিমাণ শস্যের হ্মতিপূরণ দান করতেন। বাধ্য হয়ে 
শসাক্ষেন্রের নিকট শিবির স্থাপন করা হলে শস্যক্ষেত্রের যাতে কোনরূপ 
ক্ষতিসাধন 'না হয়, সৈনিকরা সেদিকে কড়া নগ্রর রাখত ॥। হকননা অনুরূপ 
ক্ষতি সাধনের পরিনামন্বরাপ শেরশাহ তাদের দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি 
প্রদান করতেন ॥ কোন শত্ু-রাড্ো প্রবেশ করার পর তিনি তথ।কার বুষককে 
দাসত্বের শৃ্খলে আবদ্ধ করতেন না কিছা লুঠতরাজ্ ঢালিয়ে ফসল নস্ট 
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করতেন না। তিনি বলতেন, “রুষককুল নির্দেষ। ক্ষমতাসীনের নিকটই 
তারা আত্মসমর্গণ করে । আমি যদি তাদের উপর অত্যাচার চালাই তাহলে 
তারা দেশ ছেড়ে পালাবে, ফলে সমগ্র দেশ শ্মশানে পরিপত হবে ॥ দেশকে 
পুনরায় সমৃদ্ধশালী করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে । শেরশাহ অনেকগুলো 
শরুরাজ্যে হানা দিযেছিলেন। কিন্ত তাঁর সুবিচারের ফলে তথাকার অধিবাসীরা 
কখনো দেশ ত্যাগ করত না খরং তারা সৈনিকদের জন্য রসদ সরবরাহ 
করত । উদারতা ও মহত্ত্বের গুণে তিনি অঙ্পকালের মধ্যেই বিজিত রাজ্যের 
অধিবাসীদের মন জয় করতে জমর্থ হতেন। তিনি সৈনিকদের মধ্য স্বর্ণ 
ও মেঘের বৃষ্টি ধারার মতই মনি-মানিক্য বিতরণ করতেন। এ বদান্যতার 
বলেই সহগ্র আফগান জাতি তার পিছনে সংঘবদ্ধ হয়ে দাড়িয়েছিল । 
পরিণামে তিনি হিন্দস্থানের রাজত্ব লাভ করেছিলেন । কোন লৈনিক 
অভাবগ্রন্ত হয়ে গড়লে তিনি তৎক্ষণাৎ তার অভাব মোচন করতেন ॥ 
চবকার কিংবা দরিদ্র ব্যক্তির ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে তিনি তাদের 
অসহায়ত্ব কিংবা নৈরাশ্যের কবল থেকে রক্ষা করতেন ॥ জীবিকা প্রদানের 
জন্য প্রতিদিন তিনি অনুরূপ ব্যাক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করে রাখতেন । 
শেরশাহের রন্ধনশালা ছিল অত্যন্ত বিশাল। ফিয়াহী নামে অভিহিত 
আফগান ভাষাভাষী কয়েক হাজার অঙ্ারোহী ও অনুচরের আহার্য উক্ত 
রদ্ধনশালাস় প্রস্তুত করা হত । শেরশাহছের আদেশ ছিল কোন সৈন্য, আলেম 
কিংবা কুষক খাদ্য প্রার্থী হলে তাকে শাহী পাকশালা থেশে খাদ্য সরবরাহ 
করতে হবে। কাউকে অভুক্ত অবস্থাক্স থাকতে দেওয়া হত না। গরীব 
দুঃখীদের মধ্য খাদ্য বন্টনের জন্য নিিষ্ট স্থানে তাঁবু স্বপন করা হয় 
এবং উপরোদ্গিথিত প্রথানুঘাী সকলের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হত। 
এ কার্য নির্বাহের জন্য দৈনিক ৫০০ আশরফা (স্বর্ণের মোহর ) ব্যয় হত ॥ 

শেরশাহ জানতেন যে, সুলতান ইব্রাহীমের আমল থেকেই মসজিদের 
ইমামগণ আমীলদের ঘুষ প্রদান করে বরাদ্দের অধিক ভূমি ভোগ দখল 
করতেন। শেরশাহ অন্যায়ভাবে গুহীত ভূমি ফিরিয়ে নেন। যথোপযুক্ত 
অনুসন্ধান চালিয়ে প্ররুত মালিকের নিকট উত্ত জন্মি হস্তান্তর করেন॥ 
অবশ্য কাউকে তিনি সম্পদ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করেন লি। অন্যায়- 
পন্থা অবলঘ্নকারীকে রাহা-খরচ দিযে তিনি তাদের পদচ্যুত করেন। অন্ধ, 
বদ্ধ, বিধবা, জগ ও রোজগারে অক্ষম বাক্তিদের জনা তিনি তির বাবস্থা 
করেন। উক্ত ব্ুতির টাকা স্ব-স্থ বাসস্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল । 

1 
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যারা তার নিকট সাহাহ্য প্রার্থী হয়ে দূরদৃরাত্ত খেকে আগমন করত, চাহিদা 
অিটিস্কে তিনি তাদের রাহা-খরচ দিয়ে স্বস্থানে পাঠিয়ে দিতেন। ইমামদের 
প্রতারণাপূর্ণ কাজ রোধ করার জন্য তিনি নিমেনাক্ত ব্যবস্থা অবলম্ন 
করেছিলেন ১ বরাদ্দকৃত ভূমি বা অর্থের ফরগান তিনি সরাসরি ইমামদের 
নিকট পাঠাতেন না। কোন পরগনায় এরূপ ভুমি প্রদানের প্রয়োজন হলে 
শেরশাহ মুন্শীকে প্রয়োজনীয় ফরমান প্রস্তুতের নিেশ দিতেন । 
ফরমানপর প্রস্তুত করে আনা হলে শেরশাহ তাতে নিজ হাতে সিলমোহর 
দিতেন। তৎপর উহা বিহ্বত্ত ব্যক্তির হাতে দিয়ে বলতেন-_“ফরমানওলো 
অমুক অমুক পরগনায় নিয়ে স্বাও। শিকদারের নিকট ফরমান পৌহান 
পর তিনি প্রথমে প্রাপ্ত ব্বতি ইখামদের নিকট বিতরণ করতেন) তারপর 
হারমানসমূহ তাদের নিকট হস্তান্তর করতেন। শেরশাহ প্রায়ই বলতেন, 
ইমামদের ব্ুতিদান করা শাসকাদর পক্ষে অত্যাবশ্যক । কেননা 
ইনাম ও ধর্মীয় নেতাদের উপর হিন্দুপ্তানের নগরসমূহের সম্বদ্ধি 
নির্ভরশীল। শিক্ষক, পথচারী এবং অভাবপ্রস্তরা সাধারণত সম্রাটের 
নিকট আসার সূষোগ পায় না। সুতরাং তারা এ সকল বৃতিধারীদের ছারা 
উপরুত হবে। তাতে পথচারী ও দরিদ্রের অবস্থার উন্নতি হবে, ধর্ম- 
শিক্ষা প্রভৃতির প্রসার লাভ করবে । ষে ব্কি মহৎ হতে ইচ্ছুক তার 
উচিত উলাম। সম্পুদায় ও ধর্মীয় নেতাগণকে সমত্ষে পোষণ করা। 
এর ফলে তিনি ইহকাল ও পরকাজে গৌরব ও সম্মানের অধিকারী 
হবেন। 

আফগানিস্তান থেকে কোন ধর্মভীরু আফগান শেরশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে এলে তিনি তাদের আশাতীত অর্থ প্রদান করে বঞরতেন, 'যে 
হিন্দুস্থান সাম্রাজ্যের আমি অধিকারী তাঁরই অংশীদার হিসেবে আপনাকে 
এ অর্থ দেওয়া হল । এটা আপনার প্রাপ্য। প্রতি বহর এ অর্থ গ্রহণের জন্য 
আপনি হিন্দুস্থানে আগমন করবেন। রোছে অবস্থানরত শুর বংশের 
পরিবারকে তিনি বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করতেন । পরিবারের সদস্যদের 
সংখ্যানুপাতিক হারে এ বৃতি প্রাদান করা হত। শেরশাহের রাজন্বকালে 
রোহ কিংবা হিন্দস্থানর কোন আফগানই অভানগ্রস্ত ছিল না। তারা 
প্রত্যেকেই প্রাদুষষের মাঝে জীবন যাপন করতেন। সুলতান বাহবুল ও 
সিকাদ্দার-এর আমল থেকে সুরু করে সমগ্র আফগান রাজত্বকাল পর্যন্ত এ 
নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, একবার কোন আফগানছেঃ নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
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'বিংবা সম্মানসূচক পোশাক প্রদান করা হলে তাকে প্রতি বছর উক্ত 
পরিমাণ অর্থ বা পোশাক বৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হত। 

শেরশাহের হত্ীশালায় পাঁচ হাজার হাত্তী বিদ্যযান ছিল। তাঁর নিকট 
রক্ষিত অস্ত্রের কখনো সঠিক সংখ্যা নিনিত হয়নি। কেননা তিনি প্রচুর 
অশ্ব ক্রয় করতেন। আবার বেগরোয়াভাবে তা দান করে দিতেন। সাআজ্যের 
প্রতিটি অংশে গুপ্ত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য তিন হাজার চারশ" অশ্ব 
নিয়োজিত ছিল । হিন্দুস্থানের এক লক্ষ তের হাজার পরগনা শেরশাহের 
সাশ্রাজার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিটি পরগনায় একজন শিকদার নিবুক্ত করা 
হয়েছিল । পরগনাশুলোতে পরিপূর্ণ শাস্তি ও অমুদ্ধি বিরাজ করত। কোথাও 
বিদ্রোহ কিংবা গোলযোগ পরিলক্ষিত হত না। সমগ্র দেশে এক অনাবিল 
শাস্তি বিরাজ করত। খাদ্যশস্য ছিল অত্যন্ত সম্ভা। শেরশাহের আমলে 
কোথাও দুডিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেনি । 

তার সৈন্য সংখ্যা ছিল অগলিত। দিন পিন বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি 
পেত। প্রজার স্বার্থরক্ষার জন্য যে সকল বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, 
তার সার্থক প্রয়োগের নিশিত শেরণাহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বস্ত গুপ্তচর 
নিয়োগ করেছিলেন। তারা আমীর-ওমরাহ্‌, জনসাধারণ ও সৈনাদের 
গতিবিধি ও আচরণ সম্পর্কে সম্রাটের নিকট গোপন বার্তা প্রেরণ ফরত। 
আযীর-ওমরাহ ও উজজীরগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে সাম্রাজ্যের প্রত 
অবস্থা সম্সাটের গোচরীভূত করতেন না। কিন্ত শেরশাহ শুস্তচর বাহিনীর 
সাহাযো সবকিছু জেনে নিয়ে যথাযোগ্য বাবস্থা গ্রহণ করতেন । 

আমি গ্রেন্থবার) সুজাত খানের একজন বিশ্বস্ত আক্রগান সহচরের নিকট 
নিম্নোজ্ ঘটনাটি শ্রবণ করেছি 8 শেরশাহ সুজাত খানকে মালওয়ার শাসন- 
ভার অর্গণ করেন। শাসনভার হাতে নেওয়ার পর তিনি জায়গীর বিতরণের 
কাজ শুরু করেন। এ সমস উজীরগণ সুজাত খানকে বললেন, “আপনার 
ইচ্ছানুষায়ী জায়গীর বণ্টনের ইহাই উপযুক্ত সময় । শেরশাহ কর্তৃক 
দৈনিকদের জন্য ঘরাদ্দক্ত জায়গীরের কিছু অংশ নিজের অন্য রেখে অবশিষ্ট 
অংশ তাদের মধ্যে বন্টন করুন। সুজাত খান লোভের বশবর্তী হয়ে যন্ত্ীদের 
প্রস্তাবে সম্মত হলেন । একথা জানতে পেরে অশ্বারোহী ও পদাতিক 
বাহিনীর মধ্যে দু'হাজার খ্যাতিমান জোক পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হল। তারা 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, সুজাত খান যদি পোভের বশবর্তী হয়ে তাদের 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তারা শেরশাছের নিকট এ অন্যান্সের 
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বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন | কেননা তারা জানতেন যে, ন্যায় বিচারের 
ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব বা অন্যকোন দুর্বলতাকে শেরখাহ কখনো প্রশ্নয় দেন না। 
তারা সকলেই একবাক্যে সুজাত খান ও তার মন্ত্রীদের এরাপ অন্যায় 
কার্ষের নিন্দা জাপন করল। পাধিব কোন লোভের বশে কিংবা অন্য 
কোন অবস্থাতেই তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার শপথ গ্রহ 
করল । এ সিদ্ধান্ত গ্রহথ করার পর তারা সুজাত খানের সৈনা দজ। 
থেকে পুথক হয়ে কিছু দূর এলিয়ে গেলেন । তৎপর সুজাত ধানের নিকউ 
একজন বিশ্বস্ত লোক মারফত বলে গঠালেন,---শেরশাহ আমাদের ল্সন্য কে 
পরিমাণ জায়গা বরাদ্দ করেছেন আপনার মন্তিগণ তার পুরোপুরি অংশ 
আমাদেরকে দিচ্ছেন না। এ কাজ সম্পূর্ণ আইন বিরোধী । আমীরদের উচিত 
পারিতোধিক ও মাসিক বেগুন দিয়ে দরিদ্র দৈনিকদের অবস্থার পরিবর্তন 
কর, ঘাতে তারা পরিপূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে হুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়তে পার়ে। কিন্তু 
আপনি যদি তৎপরিবর্ত আমাদের অধিকারে হস্তঞ্ষেপ করেন তাহলে 
আমাদের মধ্যে একটা বিদ্রোহ ও শন্রুতার সৃষ্টি হবে । ফলে আপনার 
সৈন্যবাহিনীতে গোলযোগ ও অনৈকোর প্রাদুর্ভাব ঘটবে । আপনার মস্তি- 
গ্রণকেও অস্তত পরিপতির সম্মুখীন হতে হবে। 

সুজাত খান সৈনিকদের অভিযোগ শ্রবণ করার পর মন্ত্রীদের নিকট 
এ সম্পর্কে মতামত জিক্তেস করলেন ॥ মন্ত্রিগণ উত্তর দিলেন,__“দু'হাজার 
অশ্বারোহী আনুগত্যহীন হয়ে পড়েছে। আপনি দশ হাজার সৈন্যের অধিনাম্মক 
আপনি যদি দু'হ।জার লোকের দাবি ষোল আনা পূর্ণ করেন-_তাহলে অন্যরা 
ভাববে যে, শের খানের ভয়েই আপনি দাবি পুরণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে 
সমগ্র প্রদেশে শাসন দৌর্বল্য প্রকাশ পাবে, বিশৃঙ্খল! শুরু হবে এবং আপনার 
কর্তৃত্ব শিথিল হনে পড়বে। এখন তাদের নিকট কঠোর উত্তর প্রদান করাই, 
উচিত । সৃত্তর।ং পরবততীকালে আর কেউ আপন।র অবাধ্য হওয়ার প্রয়াস 
পাবে না।” লোডের কালিমায় সুজাত ধানের দুরদুষ্টি আখি ঢাকা পড়ে 
গিয়েছিল। ফলে তিনি শেরশাহের নযায়নীতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়লেছিলেন।' 
তিনি মন্ত্রীদের কুখরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন। সৈন্যগণ সুজ।ত খানের 
রূঢ় উত্তর পেয়ে পরামর্শ সভায় মিলিত হলেন। কেউ কেউ ন্যায়পরায়ণ 
শেরশাহের নিকট বিষয়টি পেশ কারার প্রস্তাব দেয় । কিন্ত শেরশাহের স্বভাবের 
সঙ্গে পরিচিত প্রক্তাশীল কয়েকজন সৈনিক সহযোগীদেরকে বলল,_“শের 
শাহের নিকট আমাদের সরাসরি যাওয়া উচিত হবে না। কারণ তিনি সুজাত 
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খানের সঙ্গেই আমাদেরকে দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেছেন। সূতরাং তাঁর বিনা 
অনুমতিতে এ স্থান ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। আমাদের 
অভিযোগ উগস্থাধিত বারার জন্য চলুন আমরা উৎপীন়্িতের রক্ষাকারী ' 
শেরশাহের নিকট এবজন প্রতিনিধি প্রেরণ করি । সম্মাটের নিদেশ অনুসারেই 
আমরা কাজ করব । ইত্যবসরে সঙ্সাটের যদি কোন প্রয়োজনীয় কাজের 
উত্তব হয় তাহলে আমরা শ্ন্যদের চাইতে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে উত্তত কাজ 
সমাধাকল্দে যরুশীল হব ।” 
পরিশেষে সকলেই এ পরস্ত।বে সহমমতি জ্ঞাপন করলেন। তারা একটি 

পত্রে প্ররুত অবস্থা বিরত করে সেটা শের খানের নিকট প্রেরণ করলেন । 
প্রতিনিধি রাজধানীতে পৌ ছার পূবেই দু'হাজার সৈনে;র সাথে সুজাত খানের 
এ বিবাদের খবর ওপ্তচর মারফত শের খানের গোচরীত্ুত্ত হল-_- 
এ সংবাদ শুনে শেরশাহ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে পড়লেন এবং সুজাত খানের 
প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, “সুজাত খানকে বঙ্গে দিন ৪ আপনি 
একদা দারিদ্রোর মধ্যে কালঃতিপাত ক্করতেন। আমিই ( শেরশাহ ) আপনাকে 
উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত বরেছি এবং আপনার ঢেয়ে যোগ্যতর আফগানকে 
আপনার অধীনে নিয়োজিত করেছি । আপনি আপনার সরহ্গরের রাজস্বে 
সন্তষ্ট না হয়ে সৈন্যদের অধিকারের উপর লোভাতুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন । 
আপনি লোকলজ্জা ও আল্লাহ ভীতি সম্পূর্ণ পরিতাগ করছেন। আমীর ও 
সাধারণ সৈনিকদের আধকার সুনিদিষ্ট করে আমি যে আইন জারি করেছি 
আপনি তাও লঙ্ঘন করেছেন। দলপতিকে অবশ্যই সৈনিকের 'অধিকারের 
প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। আপনি কি এ অনুক্ঞাও বিস্মৃত হয়েছেন £ আমার 
আশ্রিত বাক্তি নাহযে আমি জাপনার গাল্নচর্ম তুলে নিতাম । কিন্ত প্রথম 
অপরাধ হিসেবে আপন।কে ক্ষমা করা গেল। অসন্তষ্ট সৈনিকদের প্রতিনিধি 
আনার নিকট পৌছ।র পূর্বেই সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে তাদের পরিতুঞ্ট 
করুন । কিন্তু যদি তার অন্যথা হয় এবং সৈনিকদের প্রতিনিধি আমার নিকউ 
ওসে অভিযোগ কুরে, তাহলে আপনার জাগ্নগীর বাজেয়াফত করব এবং 
আপনাকে বন্দী করে কঠোরতম সাজ। প্রদান করব । প্রভুর নির্দেশ লঙ্ঘন 
রা আম্মীরদের উচিত নয় ॥ কেননা তা প্রভুর সম্মান, গৌরব ও কভূত্বের 
পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। 

প্রতিনিধি মারফত পর্ পেয়ে সুজাত খান অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হয়ে পড়লেন। 
উজীরদের ডেকে তিনি বললেন, “আগনাদের পরামর্শ আমার জন্য অসম্মান ও 
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দুঃখের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। আমি কিভাবে জম্্াটকে এ মুখ দেখাব £ 
সুজাত খান স্বয়ং দু'হাজার সৈনিকের ভ্যবুতে গমন করে তাদের নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করজেন। ভবিষাতে তাদের কোন ক্ষতি না করার জন্য 
অঙীকারাবদ্ধ হলেন । নানাবিধ পারিতোষিক ও উপহার প্রদানপূর্বক 
নৈনিকদেরবে' পরিতুষ্ট করে তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন ঝরলেন। সৈনিকদের 
প্রতিনিধি যখন মধাপথ থেকে ফিরে এসে সুজ্জান্ত খানের সম্মূখে হাঘির 
হলেন, তখন তিনি আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ জাপন করলেন ৷ দীশ- 
দরিদ্রের মধ্যে প্রচুর অর্থ বিলিয়ে দিলেন এবং প্রতিনিধিকে অশ্ব ও রাজকীয় 
পোশাক প্রদান করলেন । শেরশাহ মগ আফগান জাতির উপর নিজের 
ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ঝরেছিলেন । তাঁর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে 
এ প্রস্তাব কখনো শিথিল হতনা । দৈহিক শান্তি কিংবা পদচ্যুতির ভয়ে 
কেউ তার বিধি-বিধান লংঘন করতে সাহসী হত না। নিজ পুল, উচ্চ- 
পদস্থ কর্মচারী কিংবা নিকটতম আত্বীয়ও যদি শেরশাহের বিরাগভাজন 
হতেন, তাহলে তাকে কারাবরণ এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। সকলেই আফগান 
জাতির স্বার্থের খাতিরে বন্ধৃতব কিংবা আত্মী্নতার বঙ্কন বিসর্জন দিগ্পে 
শের খানের অলঙ্ঘনীয় ফরমান খেনে চলতেন। 

আমি প্রেন্থকার ) শুনেছি ঘে, শেরশাহের রাজত্বকালে আজম হযায়ন 
মিয়াজী পাঞ্জাব ও মুলতানের গভর্নর নিষুক্ত হন। তাঁর অধীনে ছিল ব্রিশ 
হাজার অহ্থারোহী । শেরশাহের অন্যকোন আর্মীরের এত বিরাট সৈনা 
বাহিনী ছিল না। নিয়া্জীর অধিকারভূক্ত রোহ জেলা শাসনের জন্য শেরশাহ 
ভাগ্পে মুবারিজ খানে প্রেরণ করেন। সিন্ধু নদের পূর্ব তীরে নিমিত মাটির 
দুর্ঘটি মৃবারিজ খানকে প্রদান করার জন্য তিনি চ্ছল দলপতি থিজর থান 
চস্বজিকে নির্দেশ দান করেন মুবারিজ খান উল্ত' দ্রগগে বসবাস করতেন। 
চম্রলের অধিবাসিগণ অনুগত ভূত্যের ন্যায় সর্বদা মুবারিজ খানর 
নির্দেশ মেনে চল্ত | আল্লাদাদ তম্বলের কন্যা সমগ্র গোত্রের মধো রূপ 
জাবপ্যে ছিলেন অনন্যা । তার রূপমাধুরীর খ্যাতি শ্রবণ করার পর মুবারিজ 
খান বিনা দর্শনেই উক্ত: লঙলনার প্রতি গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হয়ে গড়েন। 
তিনি আহার-নিপ্রা ভুলে গেজন। ক্ষমতার গর্বে স্ফীত মুবারিজ খান 
রোহিলাবাসী ও আফগানদের গোস্ঠীগত প্রথার প্রতি জংক্ষেপ না করে গোপনে 
আল্লাদাদের নিকট দূত প্রেরণ করলেন এবং তার আল্লাদাদ) কন্যাকে 
বিবাহ করার প্রস্তাব পেশ করেন। আল্লাদাদ উত্তর প্রদান করলেন £ 


তারিখ-ই-ন্বেরশাহী ১১৯ 


এজীহাপমার পদমর্যাদা ও ক্ষমতা অপরিসীম ॥ আপনি বহু সন্তানের পিতা । 
বহু সম্ভ্রান্ত বংশের রমণী, স্ত্রী ও ক্রীত্রদাসী হিসাবে আপনার হেরেখের 
শোভা বর্ধন করছে। তাছাড়া হিন্দুস্থানেই জালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়ে 
আপনি প্রভৃপত জান-গরিমা ও শিল্টাচার অর্জন করেছেন। আমার জন্তানগণ 
রোহের রীতিনীতি অনুষায়ী মানুষ হয়েছে। সুতরাং এতশখ্বানি আকাশ- 
গাতাল ব্যবধানের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আখার মতে অসঙগত।” 
এউভ্তরে মুবারিজ খান র।গে অগ্মিশর্মা হয়ে পড়লেন। সৃততরাং তিনি 
চস্বলবাসীদের উপর শ্রত্যাচা্ষের স্টীমরোলার চালাতে লাগলেন । শ্রিনি 
ভাবলেন, নির্যাতনের স্কালায় অতিচ্ঠ হয়ে তারা আল্লাদাদের কন্যাকে 
তার হাতে সমর্গণ বকারবেন। শেরশাহের ভয়ে শত নির্যাতন সত্ত্বেও 
চঘলবাসীরা নীরব রইল। কিন্ত অতাচার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর 
ফরিদ, ইদ্রিস ও নিজাম নামক আল্লাদাদের তিন জারয ভ্রাতা মুবারিজ 
খানকে বললেন, “আমাদের প্রত্যেক ভাইয়ের কতিপয় কন্যা রয়েছে ) 
আপনার ইচ্ছানুখাক্্ী যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারেন। তবুও চম্বলবাসীকে 
অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিন ।” মুবারিজ খান উত্তর দিলেন, 
“আমি তোমাদের কন্যাকে চাইনে ) আল্লাদাদের কন্যাকে আমার হস্তে 
সমর্পণ কর ॥ ভ্াত্ন্য় অনুধাবন করতে পারল মে, মুবারিজ খান এমন 
বন্ত কামনা করছে যা তার আগ্নত্তের বাইরে। সুতরাং তারা বিনা দ্রিধায় 
বলল, "আপনাদের ও আমাদের মধ্যে আন্তঃবিবাহ প্রথা চালু হয়েছে? 
কিন্ত এ বিবাহ সংঘা্টত হচ্ছে এক খাঁটি রক্তের সঙ্গে অপর আঁটি রক্তের 
এবং এক দাস বংশের সঙ্গে অপর দাস বংশের । বংশগত পার্থক্য থাকা 
সন্ত্রেত আপনার পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে 
উদ্ভূত বিবাদের নিরসন ঘটানোর জন্যই আপনার লঙ্গে আমাদের কন্যা 
বিবাহ দিণে চেয়েছিলাম । অধিকন্্ আমরা তিনভাই ক্রীতদাসীর 
গর্ভেই জন্মলাভ করেছি, সেদিক দিরে আমাদের ও আপনার মধ্যে সামজস্য 
রয়েছে । কিন্ত আপনি আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন ৷ এজন্য 
আমরা অতীব দুঃখিত । আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও আফগান প্রথার বিরুদ্ধ কাজ 
করবেন না। আল্লাদাদ খাটি বংশে জরলাভ করেছেন । তিনি উৎপীড়ন 
ও নির্যাতনের ভয়ে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ক্থাপন করতে রাখী হবেন নাঃ 
সুতরাং নিষ্ফল আশা পরিত্যাগ করুন। এসকল কথা শুনে, ক্ষমতাগবী 
দাস্তিক মুবারিজ খানের ক্রোধবহি দাউ দাউ করে ত্বলে উঠল । তিনি 
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রাগ ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে চন্বলবাসীদের উপর নির্মম ও শ্রযানুষিক 
অত্যাচার চালাতে লাগলেন। বিনাদোষে তাদের ধন-সম্পদ লুষ্ঠন ও ধ্বংস 
করলেন । অনেক লোক অহেতুক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল) শুবারিজ 
খেরুর কন্যাকে ধরে এনে গুহে আবদ্ধ করে রাখলেন। খেরু ছিল আল্তা- 
দাদের আশি ব্যক্তি । তাকে চগ্থলে রাজোর সাহ্না হিসেবে নিষুস্ত করা 
হয়। 

চম্থলের পদস্থ ব্যক্তিবর্গ সমবেতভাবে মুবারিজ খানের কাছে গিলে 
জানালেন_-'আপনার ও আমাদের পুরনারীদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। 
খেরুর কন্যাকে মুক্তি দান করে আমাদের মা-বোনদের প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করুন । চম্মল অধিবাসীদের বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা সাত্বও 
তিনি তাদের কথাস্ বর্পপাণ্ত করলেন না । কেননা ভর নিক্সতি চক্র তখন 
ক্রান্তিলয় উপনীত । 

নিরাশ চস্ত্রলবাদী তখন বলল--'আপনার জন্ম হিন্দুষ্থানে । আফগান- 
দের চরিল্ত সম্বন্ধে তাই আপনি অনভিজ্ঞ । চড়ুই পাখি কোনদিন বাজপাখীর 
উপয় প্রভুত্ব করতে পারে না। জঙ্সাটের খাতিরে আপনাকে যথাসাধ্য 
সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। এখন আমাদেরকে রেহাই দিন। আর কত 
অতগচার করবেন, এ অবলা নারীকে মুক্ত করন” মুবরিজ রাগত- 
স্বরে বললেন, “তোমরা তোমাদের আশ্রিতের সম্মান রক্ষার কথা 
বলছ। কিন্ত অচিরেই দেখতে পাবে আঙ্লাদাদের মেস্সেকে বলপূর্বক গুহ 
হতে হরণ ঝরে নিম্পে এসেছি।” চম্বল দলপতিগণও রলাগতকচ্ঠে বললেন, 
“আশা করি জীবনের মায়া ত্যাগ করে নিজের আওতার বাইরে পা 
বাড়াবেন না। আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করলে আপনাকে হত্যা 
করতে আমরা কুল্ঠিত হবে৷ না। আমরা জানি আপনাকে হত্যা করার দায়ে 
আামাদের দলপাতিগণের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। কিন্তু তবুও আপনাকে হত্যা 
করতে আমাদের দ্বিধা নেই।'” মুবারিজ খান চম্বল দলপতিদের এ 
স্পর্ষিত উত্তর শুনে অপমান বোধ করলেন। এ অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ- 
কল্পে তাদের প্রহার করে কক্ষ থেকে বিতাড়িত করার জন্য তিনি হিন্দুস্থানী 
ঘ্বার রক্ষককে মির্দেশ দিলেন। প্রহার করার জন্য দ্বার রক্ষকগণ লা 
উদ্যত করলে এক বিষম হট্টগোলোর সৃভ্টি হয়। উৎ্পীড়িত ও ক্রোধান্ধ 
বীর চস্বলবাসী চক্ষের পলকে নুবারিজ- খান ও তাঁর আধকাংশ অনুচরকে 
হত্যা করল। 
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এ সংবাদ শুনে শেরশাহ আজম হুমাসুনের নিকট জিখজেন, “শুরগল 
"আফগান জাতির মধ্যে সবচাইতে শান্তিপ্রিয় গোয় । প্রতিটি আফগান যদি 
এবলএকজন শুরকে হত্যা করে তাহলে তাদের একজনও পৃথিবীতে 
অবশিষ্ট থাকবে না । চস্বলবাসী আপনারই সমগোন্রীয় । আপনি তাদের 
এমনভাবে দমন করুন যাতে তারা আর কথ্বনে! অনুরূপ কার্ষে প্ররুত না 
হয় এবং ভবিষাতে কোন গভ্র্নরকে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন না করে । 
এ আদেশনামা পাওয়ার গর আজম হুমায়ুন চণ্ঘলদের দমন করার জন্য 
সৈন্য সংগ্রহ করেন। আজম হুমামূনের জাগমন সংবাদ পেয়ে চম্বলগণ 
দেশত্যাগ করে সগরিবারে কাবুল খাওয়ার জন্য পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। 

তাদের কাবুজ যাওয়ার দুরভিসন্ধি জানতে পেরে হুমায়ূন অত্যন্ত উদ্িগ্ন 
ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এক পরামন্ঠ সস্তায় গিনি অনুচরদের বললেন, 
চচ্ঘললবাসিগণ আমার গোস্রীয় ভ্রাতা, সংখ্যায় তারা বিপুল । আমরা 
তাদেরকে জোরপূর্বক আটক করতে পারব না। তারা যদি কাবুলে 
চলে যাগ্ন তাহলে শেরশাহ ভাববেন যে, আমার গাফিলতি এবং 
পরোক্ষ সম্মতির দরুন তারা পালাতে সক্ষম হয়্েছে। অতএব কৌশলে 
তাদের আটকাতেই হবে । তিনি চক্গলবাসীদের নিকট রাজদূত মারফত 
জানালেন_'আমি এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি ঘে, তোগরা নির্দোষ । 
মুবারিজ খানের হাতে তোষরা অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ 
করেছ। আমি তোমাদেরকে শের খানের নিকষ্ট প্রেরণ করব ঃ তোমাদের 
অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেব? আফগান প্রথানৃষান্ী “নিয়াজি'গণ 
তাদের কতিগয় কন্যাকে শুরদের নিকট বিবাহ দিবেন অথবা শেরশাহু 
তোমাদের দ্'-একজন দলপতিকে হত্যা করবেন । সমগ্র গোত্রের অন্য দেশে 
নির্বাসনে যাওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না। চস্তরমরা উত্তরে লিখলেন, আমরা 
সংকটাপন্ন হয়ে গড়েছি। শূরগণ যদি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হয় তাহলে আমরাও প্রাণপণে লড়ে যাব । *নিয়াজি'গথ কিন্তাবে যুদ্ধ 
করে নিবাসনকে বরণ করেছে তার কাহিনী বিশ্বে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 
আপনি যুদ্ধে লিপ্ত হলে সেক্ষেয্পেও নিয়াজিগণ মারা গড়বে । দ্বিমুখী 
আক্রমণের শিকার হবে তারা । আখরা বিতাড়িত হজে শ্রথনও আপনাকে 


ষইতে হবে অপমানের গ্লানি। হেননা বিতাত্তিত ব্যক্তিরা আপনারই 
সমগোত্রীয় ভাই হওয়া সম্বেও আপনার করুণা বা সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত । 
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কিন্ত আপনি ঘদি আমাদের উৎপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করার আশ্বাস 
দেন তবে আমরা আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করব । আজম হুমায়ুন 
উত্তর দিলেন, "আত্মীয়দের প্রতি আমার কি কোন টান নেই যে, আমি 
তাদের নির্যাতন করব ।' অতঃপর হুমায়ূন চম্বলদের নিকউ বার যার 
তাদের রক্ষার ব্যাপারে ওয়াদা করেন। আশ্বস্ত চগ্বলরা সগরিবারে 
হুমায়ূনের নিকউ আগমন বরলেন। হুমারূন দেখতে পেবোন যে, তার 
প্রতারণা ফলবতী হয়েছে । তিনি চম্বলদের গলায়নের গথ রুদ্ধ করে 
নয় শ' লোককে হত্যা করলেন। হত্যা করার সময় কয়েকজন নিয়াজী 
তাদের চল্বলবাসী বন্ধুদেরকে বললেন, “জামরা তোমাদের ছেড়ে দিচ্ছি। 
পালিয়ে যাও । কিন্তু চ্বলবাসিগণ আফগান জাতির সম্মান অক্ষর রেখে 
বলল, "অসম্মানজনক উপায়ে বেঁচে থাকার চাইতে শ্ত্রী-পরিজন নিয়ে 
মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। কেননা প্রবাদ আছে_“সমগ্র গোক্সের সকলে 
একসঙ্গে মৃত্যুবরণ করা একটা পবিভ্র ভোজস্বরাপ।' আজম হমায়ুন 
অধিকাংশ চম্বলবাসীকে হত্যা করে তাদের জী-পরিজনকে শেরশাহের 
নিকট প্রেরণ করলেন। কিন্ত শেরশাহ হুমাম্থুনের এ নৃশংস কাজকে 
সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন, “আফ্রগানদের মধ্যে আর কখনো 
এরূপ লঙ্জান্কর ব্যাপার সংঘটিত হয়নি। কিন্তু হুমায়ুন অস্তটের ভয়েই 
স্থগোরীয় এতগুলো লোককে হত্যা করেছেন । সম্রাটের প্রতি ভালবাসার 
আতিশব্যবশতৃই তিনি নিষ্প্রয়োজনে ছ্বগোন্রীপ্প লোকের বক্ষরক্তে নিজহত্ত 
কলংকিত করেছেন।” তিনি হমামুনকে পাঞ্জারের পাসন ক্ষমতা থেকে 
অপসারিত করার সিদ্ধান্ত নিস়েছিলেন। কিন্ত তাআর হয়ে উঠলো না, 
কারণ শেরশাহ এর আগেই পরলোকগমন করেন । শেরশাহের মৃত্ার 
পরও হখাফুন প্রভূত আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন । তাঁর কর্মতৎপরতা 
সম্পর্কে বথাযোগ্য স্থানে বিশদ বিবরণ রয়েছে। 

শেরশাহের সিংহাসনে আরোহপের দিন থেকে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করতে সাহসী হয়নি । কিংবা কেউ টু-শব্দ করার স্পর্ধা দেখায়নি ॥ 
তার সাম্রারারাগ বিশাল কাননে যন্ত্রণা উৎপাদক কন্টকও জন্মেনি। 
আমীর, দৈনিক, চোর, ডাকাত, কেউ অসাধু পন্থা অবলম্বন করে কিংবা 
জোর-জবরদত্তি চালিয়ে পরদ্রব্য আত্মসাত করতে পারত না। রাজ্যের 
কোথাও চুরি-ডাকাতি সংঘটিত হত না। পথতারিগণ্ নিরুছেগে রাজপঞ্চে 
চলাচল বারতে । মরুভূমির মধচ্ছলে রাতবাগন করলেও তাদের কোন 
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ভয়ের কারণ ছি না। অনবসতিগূর্ণ স্থান কিংবা জনহীন প্রান্তরে যেখানে 
ইচ্ছা তারা নির্ভয়ে সাবু স্থাগন করতে পারত । সহায়-সম্পদ খোলা জায়গায় 
রেখে এবং ধচ্চরকে চারণ ভূমিতে ছোড়ে দিয়ে নিজ গুহের ন্যায় পরম 
শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে রাতননাপন হ্করা যেত । জাখিদারগণ নিজে দায়ী হয়ে 
শাস্তি ভোগ করার ভয়ে নিজ এলাকায় যাতে কোনরাগ অঘটন না ঘটতে 
গারে সেদিকে সতর্ক দুঁষ্টি রাখতেন । শেরশাহের রাপ্রত্ববালে একজন 
অক্ষম ব্বদ্ধা ঝুড়ি ভর্তি ঘর্ণ মাথায় নিয়ে যে কোন স্থানে নির্ভয়ে পথ 
চলতে গারত। শেরশাহের শান্তির ভয়ে কোন চোর-ডাকাত অনুরূপ 
বৃদ্ধার কেশাপ্নও স্পর্শ করতে সাহসী হত না। বিশ্বের উপর সত ও ন্যায়ের 
এরূপ সুশীতল ছায়া নেমে এসেছিল মে, দুর্বলের উপর সবলের উৎপীড়নের 
ভয় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়ে লিয়েছিল।' এই সুবর্ণ যুগে আফগানদের 
ম্বভাবজাত বিবাদ-বিসম্বাদ ও সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বে্ সম্পূর্ণরূগে তিরোহিত 
হয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যে এক পরম শান্তি নেমে এসেছিল ॥ জান, প্রস্তায় ও 
বীরছে শেরশাহ ছিবোন দ্বিতীয় আলেকজাগ্ার। অতি অল্প কালেই তিনি 
সাস্সাজা শাসন করার সুঘোগ পেয়েছিলেন । কিন্ত্র এ অত্যপকাদের মধ্যেই 
তিনি সুশাসনের মাধামে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টি স্তরে অলাবিল সুখ-শান্তি ও 
আনদ্দের হিল্লোল বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন । সর্বশত্তিমান আল্লাহ্‌ 
ন্যা়বানদের প্রতিভূ। 
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